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হার হাভ ধরে এ শপথের পথিক হয়েছি 
আমার আ। 
প্রয়াত €শলবালাদেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্পে । 


লেখকের নিবেদন 


“বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি 
এসো এসো স্থরে করুণ মিনতি মাখা” 

জীবনে নানা অধ্যায়কে পেছনে ফেলে আজ এসে দাড়িয়েছি জীবন সায়াহ্ে। 
মনের মধ্যে এসে ভীড় করেছে কত স্থৃতি, কত ঘটন! ও কত বিচিত্র চরিজ্ের 
মানব । কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে যা মনে পড়ছে তাহলে! আমাদের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সেইসব রক্তঝর। দিনগুলির কথা । 

যুগসন্ধির স্মৃতি কোন আত্মজীবনী নয় । আত্মজীবনী লেখার মত কেউকেট৷ 
নই আমি। একজন সাধারণ কর্মীর জীবনে এমন কোন বিশেষ ঘটন| ঘটেনি ঘা 
সবাইকে জানাতে হবে । এটা কোন ধারাবাহিক ইতিহাসও নয় । তবে সে সময় 
ছাত্রাবস্থায় যে রাজনৈতিক দলের একজন কর্মী হিসাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করেছিলাম সে দল ও ছাত্র আন্দোলনের কথা এখানে কিছুটা প্রাধান্য পেয়েছে । 

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ের একটি ভগ্নাংশের 
সন্ধে যুক্ত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই স্ত্রেই নানা ধরণের 
ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হয়েছিলাম । দেখেছি কত মানুষকে । “ধারা শুধু দিয়ে 
গেল পেলন| কিছুই” । ইতিহাসে তীরের কোন স্থান নেই। কিন্ব নেপথ্য থেকে 
তাঁরাই স্থষ্টি করে গেছেন ই/তিছাসকে । 

যাত্রাপথের নিরু্দিষ্ট সেই মানুষগুলোর কথা বলতে বসেছি আজ স্বাধ'নোত্তর 
নৃতন জন্মের কাছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ এবং তীব্রতর অধ্যায়টি ছিল 
চলিশের দশক | সেই বিশেষ কালপর্বের একটি খণ্ডিত ইতিবৃতুকে এখানে তুলে 
ধরতে চেষ্টা করেছি। 

কিছু ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ আছে। তা এজন্য নয় যে, এগুলি খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । উল্লেখ করেছি এজন্য যে হয়ত এঁ ঘটনাটি মেই যুগটাকে বুঝতে 
কিছুটা! সাহায্য করবে । জানিনা এই বই পাঠকের ভাল লাগবে কিনা । 

যদিও চজিশের দশকই এখানে মুখ্য । কিন্ত শুরু হয়েছে ১৯৩০ সাল থেকে । 
আমি তখন একজন বালক মাত্র। ১৯৩০-৩২ সালে গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের 


অফিসে, স্কুলে, মদ-গাঁজার দৌকানে পিকেটিং, পুলিশের লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তাঃ, 
বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবীদের অসম সাহসিক কার্যকলাপ বালক মনে 
সৃষ্টি করেছিল এক অবাক বিল্ময়ের শিহরণ।। 

ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বিভিন্ন ঘটনা! নিয়ে ধাদের সঙ্গে আলোচনা করে 
নিজের স্মৃতিকে ঝালিয়ে নিয়েছি তাদের মধ্যে অন্যতম আমার অগ্রজ স্বাধীনতা 
সংগ্রামী বিমল রায়চৌধুরী, পরিমল সরকার, প্রবীণ বিপ্লবী নির্মল সেন, প্রবীর 
ঘোষ ও মে সময়ের অন্যতম ছাত্রনেতা ত্রিবেণী বর্ধন । 

পাওুলিপি অবস্থ।য় ধারা কিছু কিছু অংশ পাঠ করেছেন তাদের মধ্যে অন্ততম 
জগজীবন মজুমদার, চিরঞীব মভুমদীর, ডঃ অশোক বিশ্বাস, বিজু সেন। তারা 
প্রত্যেকেই তাদের অভিমত দিয়ে আমাকে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন। 
তাদের সবাইকে জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক অভিনন্দন । 

১৯৪৫ সালের ২১শে নভেম্বর থেকে ২৪শে নভেম্বর পর্য্যন্ত ঘটনাবলী পি. এস. 
ইউ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাটি থেকে গ্রহণ করেছি। ( পুস্তিকাটি ১৯৮৫ সালের 
২১শে নতেগ্বর শহীদ রামেশ্বর ব্যানার্জীর ম্মরণে প্রকাশিত হয়েছিল । ) বঙ্গীয় 
প্রর্দেশিক ছাত্রফেডারেশনের ( ১৮নং মির্জাপুর সীট ) উত্তরহ্থরী পি. এস. ইউ-কে 
জানাই আমার বিপ্লবী অভিনন্দন | 

আমার প্রীতিভাজন তরুণ বুদ্ধিজীবি অধ্যাপক ডঃ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ক্রমাগত 
তাড়া, উত্মহ ও আন্তরিক সহযোগীতা না পেলে এ লেখা কোনদিনই সম্ভব হয়ে 
উঠত না। ছাত্রজীবনের বন্ধু বপক গুহ ও পরবর্তীকালের সহক্্মী সুবোধ 
পোদ্দার কিছু তথ্য ও মতামত দিয়ে সাহাধ্য করেছেন। অনেক ধেধ্য ধরে সমস্ত 
লেখাটি প্রেসের উপযেগী করে লিখে দিয়েছে শ্রীমতী চিত্র! রায়চৌধুরী । প্রুফ 
দেখে সাহায্য করেছেন শ্রামান নিমাই পাত্র ও শ্যামল চ্যাটাজী। এদের প্রত্যেকের 
সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাতে ধন্যবাদ জানাব প্রশ্ন ওঠে না। 


নির্মল রায়চৌধুরী 


২৫শে বৈশাখ ১৩৯৫ 
২২নি, সাউথ পিখি রোড 
কলিকাতা -৭ৎ 5৩০৫০ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


গুচনাগর্ব 


অভীতেক্স ঝর়াপাতায় 

সেদিনের কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। খেল 
করছিলাম কয়েকজন ছেলে মিলে দক্ষিণের বাড়ীর দুর্গা-মগ্ডপে। 
এমন সময় দূর থেকে একট কান্নার শব্দ ভেসে এল কানে । এটুক 
পরেই একটি ছেলে হাপাতে হাপাতে এসে আমাকে তক্ষুনি বাড়ী 
যেতে বলল। বহু লোক নাকি ভীড় করেছে আমাদের বাড়ীতে এবং 
ঠাকুমা ভীষণভাবে কান্নাকাটি করছেন। 

আমার মনে হল নিশ্চয় বাড়ীতে নূতন কেউ এসেছে তাই ঠাকুমা 
বাবার কথ! মনে করে কানা শুরু করেছেন। 

কয়েক বছর 'মআগে বাবার মৃত্যু হয়। ঠীকুমার একমাত্র পুত্র 
সম্তান। বাবার মৃত্যুর সময় আমার বয়স ছিল এক ব্ছর। একটু 
বোঝার মত্ত বয়স হলেই দেখতাম ঠাকুমাকে প্রায় প্রতিদিনই তার মৃত 
পুত্রের কথা মনে করে কাদতে । বাড়ীতে কোন আত্ীয়ম্বজন এলে 
সেটা আরও বেড়ে যেত। ঠাকুমার সঙ্গে আমিও কাদতে শুক 
করতাম। আমার চার-পাচ বছর বয়স পর্বস্ত এটাই ছিল প্রায 
প্রতিদিনের স্বাভাবিক ঘটনা । একটা শোকাতুর পরিবেশে আমার 
বাল্যকাল কেটেছে । ঠাকুমার এ কান্না স্বাভাবিক ধরে নিয়ে আবার 
ফিরে এলাম খেলার জগতে । 

কিছু সময় যেতে না যেতে আবার একজন ছেলে এসে আমাকে 
বাড়ী যেতে বলল কারণ বড়দার খবর পাওয়া গেছে । পনের দিনের 
উপর বড়দা নিরুদ্দেশ । বাড়ীতে সবাই ঢুশ্চিন্তাগ্রস্ত । তার খবর 
পাওয়ার পরেই নাকি ঠাকুমার এই কান্না । কথাটা শুনেই এক দৌড়ে 


হ আচনাপৰ 


বাড়ীতে গেলাম । গিয়ে দেখি বড় ঘরের বারান্দায় ঠাকুমা শুয়ে 
উচ্চন্বরে আর্তনাদ করছেন। বু লোক তাকে ঘিরে বসে রয়েছে । 
মা এক কোণে বসে নীরবে চোখের জল ফেলছেন। উপস্থিত সকলের 
চোখেই জল । পুত্রশোকাতুব সেই বৃদ্ধার মর্মভেদী আর্তনাদ বনু 
যু'গর এপার থেকে যেন আমি মাজও শুনতে পাই । 

বেশ খানিকটা সময়ের পর কান্নাকাটি থামলে সবাই মিলে 
ঠাকুমাকে ধরে বস'লেন। শুনতে পেলাম বড়দার নিরুদ্দেশের সংবাদ । 
দাছু ( মমূল্য রায় ) বলে যাচ্ছেন যে গোপাল ( বড়দার ভাক-নাম ) 
কংগ্রেসের সত্যাগ্রহী হিসাবে কাথি (মেদিনীপুর ) গেছে লবণ আইন 
অমান্য করতে । 

১৯৩০ সাল। কয়েক মাস আগে লাহোব কংগ্রেসে পুর্ণ 
স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হবার পর শুরু হয়েছে গান্ধীজীর নেতৃত্বে 
এঁতিহাসিক ডাণ্ী অভিযান। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সারা 
ভারতবর্ষ উদ্বেলিত। বাংলাদেশের আকাশে-বাতাে গোল।- 
বারুদের গন্ধ । 

কয়েক মাস আগে কলিকাতার মেছুয়াবাজার গ্ীটে গোপন 
আড্ডায় ইংরেজের গোয়েন্দা বাহিনী অতকিতে হান দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র 
সহ অনেক বিপ্রবীকে গ্রেপ্তার করে। শুরু হয় মেছুয়াবাজার 
ষড়যন্ত্র মামলা | 

ইতিমধ্যে চট্টগ্রামে মাষ্টারদার* (স্থধ সেন) নেতৃত্বে বিপ্লবীরা 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে গরচুর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে। এর 
কয়েকদিন পর জালালাবাদ প'হাড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে বৃটিশ সৈন্যের হয় 
এঁতিহাপিক যুদ্ধ । 

বাংলাদেশের প্রতিটি জেল। থেকে সত্যাগ্রহীরা সমবেত হয়েছেন 
কলিকাতায়, কাথিতে গিয়ে লবণ আইন অমান্য করবেন। বিক্রমপুর 
পরগণার হ্াসাড়। গ্রাম থেকে বিমল রায়চৌধুরী ( বড়দা ) ছিলেন 
তাদের মধ্যে একজন । 
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সত্যাগ্রহীদের উপর তখন চলছে পুলিশের লাঠি, গুলি, গরম জ্বল 
ছিটিয়ে দেওয়া প্রভৃতি নানা ধরনের অত্যাচার । সত্যাগ্রহীদের উপর 
অত্যাচারের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে গ্রাম-গ্রামাস্তর পযন্ত । 
পুলিশের এই নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে বড়দা জীবিত অবস্থায় 
ফিরতে পারবেন কিনা এই প্রশ্ন সবার মনে । সমস্ত গ্রামেই যেন 
একটা থম্থমে ভাব । 

সেই দিনই লোক পাঠিয়ে দেওয়া হল ঢাকাতে আত্মীয়-স্বক্ধনের 
কাছে বড়দার খবরের জন্য । দভ্বই-তিন দিনের মধ্যে সংবাদ আস্ল 
যে কলিকাতার কাছে বেলুড়ে সত্যাগ্রহীদের ক্যাম্প-এ বডদা আছেন । 

আমার কাক (ঠাকুমার পালিত পুত্র। তখন কলিকাতায় থাকতেন । 
বড়দা বেলুড় ক্যাম্পে আছে এই মর্মে তাকে এক টেলিগ্রাম করে 
দেওয়া হল। তিনি খুঁজতে খুঁজতে বেলুড় ক্যাম্পে গিয়ে জানতে 
পারলেন, সত্যাগ্রহীর। কলিকাতায় বিন স্কোয়ারে গেছে এক সভায় 
যোগ দিতে | বিডন স্কোয়ারে এসে কাক জানতে পারেন যে কিছুক্ষণ 
আগেই জনসভায় উপর পুলিশের লাঠিচার্জের পর সন্াাগ্রহীদের 
গ্রেপ্তার করে জোড়াবাগান থানায় নিয়ে গেছে । এরপর তিনি সেখানে 
গিয়ে দেখতে পান, লক্‌-আপে স্থানাভাবের জন্য কয়েক শত লোককে 
থানা কম্পাউণ্ডে বসিয়ে রাখা হয়েছে । কাকা ও সি-র সঙ্গে দেখা করে 
নিজের পরিচয় দিলে তিনি তক্ষুনি ঝড়দাকে নিয়ে বাড়ী চঙ্গে যেতে 
বলেন। এরপর বড়দাকে বাড়ীতে এনে ঠাকুরদার (রেবতীমোহন 
রায়চৌধুরী ) ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হল, যাতে আর বাড়ী থেকে 
পালাতে না পারেন। তার বয়স তখন মাত্র ষোল বছর। ঠাকুরদা 
ছিলেন হবিগঞ্জ (শ্রীহট্র) স্কুলের হেড পণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষায় 
অসাধারণ তার দখল। ১৯৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে 
সন্ক্রিয় অংশগ্রহণের দরুন তার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হলে 
হবিগঞ্জ ছেড়ে এসে সেখানে আর ফিরে যাননি । ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের অন্ততম প্রধান নায়ক প্রয়াত বিপিন্চন্দত্র পালের সঙ্গে 


আচনাপধ 


স্তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিপিন পালের সংঙ্গ তোলা গ্র,.প ফটা 
আমাদের দেখাতেন। 

বড়দ! বন্ধ ঘরে ঠাকুরদার বিশাল ভূ'ড়িতে মাথা রেখে তাঁর কাছে 
কেখল আবদার করতেন, কাকাকে বলে যেন তাকে ছেড়ে দেওয়ার 
বন্দোবস্ত করা হয়। বলছেন, 'আমাকে এ ভ'বে ঘরে আটকে রাখা 
যে কী অন্যায় তুমি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়ে বুঝতে পার না? 
এর পরই হাউ হাউ করে কান্না জুড়ে দিতেন । ঠাকুরদা তখন ছড়া ও 
গল্প শুনিয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। সেই সময় তিনি 
তার একমাত্র পৌত্র শ্রীমান মলের নামে ছড়া রচনা করেছিলেন। 
বড়দাকে বলতেন, ছড়াতে তোমারও নাম আছে। *বিমলের ছোট 
ভাই অমলেন্দু রায়, সুধাদিদি নাম রাখেন স্তধার ভাষায় ।” “জ্যাঠাইম। 
নাম রাখেন চিত্তরঞ্রন রায়, দেশভক্ত হবে শিশু চিত্তে দিয়ে সায় ।” 
কিন্ত এত করেও বড়দাকে আটকাতে না পেরে একদিন ঠাকুরদা 
কাকাকে ডেকে বললেন, “তোমরা আত (হাত) বান্বা পাও বান্বা 
কিন্ত মন বান্বা কই। দাছুরে ছাইরা। দেও। একদিন দেখবা অর 
লাইগ্যা আমাগে! বুক দশ হাত ফুইল্যা উঠব । শেষ পর্যস্ত কাকা 
বড়দাকে ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে চিঠি দিলেন । 
ইতিমধো ছাড়া পেয়ে বেলুড় ক্যাম্পে এসে বড়দা অন্তান্ত সত্য গ্রহীদের 
সঙ্গে বওয়ানা হয়ে যান কাথির উদ্দেশ্টে । সেখানে প্রখ্যাত 
গান্ধীবাদী নেতা ক্ষিতীশ রাঁয়চৌধুন্রী সহ কয়েকশত সত্যাগ্রহীর সঙ্গে 
কারাবরণ করেন। এরপর সরকাঁর থেকে সবাইকে পাঠিয়ে দেয় 
কণ্টাই সাব-জেলে | কিন্তু জেলখানায় স্থানীভাবের জন্য অধিকাংশ 
সত্যাগ্রহীকেই পনর দিন পর ছেড়ে দেয়। 
বড়দ। বাড়ী ফিরে আগলল 

প্রায় এক মাসের উপর কেটে গেছে। একদিন বাজার ফেরত 
লোকের মুখে শুনতে পেলাম বড়দ! গ্রামে এসেছে । খবর পাওয়ার 
পর বাড়ীতে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি 
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বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। পরনে খব্দরের পাঞ্জাবী ও ধুতি, 
মাথায় গান্ধীটুপি, পায়ে চগ্লল। একেবারে অহিংস সত্যাগ্রহীর বেশ। 
ঝড়ের বেগে পাড়ায় পাড়ায় তার আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। 
অনেকটা যেন “গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে” । সারাদিন 
মানুষের আনাগোনার বিরাম ছিল না। নিস্তব্ধ হয়ে তার কাছে 
সবাই শুনতে লাগল ইংরেজের লাঠি, গুলি ও নানা অত্যাচারের 


বিরুদ্ধে চীড়িয়ে অহিংস জন্তার এক মৃত্নভয়হীন সংগ্রামের 
কাহিনী । 


“গান্ধীর সজ্জিত বিরাট বাহিনী” 

একদিন জানতে পারলাম হাসাড়। ও আশেপাশের কয়েকটি 
গ্রামের মিলিত জনসভ। হবে মুন্সী বাড়ীর মাঠে। বিকালের দিকে 
বিভিন্ন পাড়া থেকে বনু লোক মিলিত হলে। আমাদের বাড়ীর খেলার 
মাঠের শেষপ্রাস্তে অবস্থিত নন্দ মণ্ডলের বাড়ীর কাছে বটগাছের নীচে । 
“বন্দেমাতরম্ঃ ও "গান্ধীজী কি জয়" ধ্বনি দিয়ে মিছিল শুরু হল। নন্দর 
বাড়ী পিছনে ফেলে কালীকুমার পণ্ডিতের পাঠশালাকে ভাইনে রেখে 
মিছিল এগিয়ে চলল মুন্সীবাড়ীর মাঠের দিকে । মিছিলের সামনে 
দাড়িয়ে ফুটুদা ( রবি বনু ) ও পাশে হীরালাল ঠাকুর। সমবেত কণ্ঠে 
গান শুরু হল। “গান্ধীর সজ্জিত বিরাট বাহিনী / নির্ভয়ে চলেছে বাধা 
নাহি মানি ” মায়ের হাত ধরে আমিও হাঁটছি মিছিলের সঙ্গে। 
মছিল এসে পড়ল তার গন্তব্স্থানে। দেখতে পেলাম অনেক ছোট 
বড় মিছিল আসছে বিভিন্ন গ্রাম থেকে । তাদের হাতে ছিল তেরঙ৷ 
ঝাণ্ডা ও কে চলেছে সেই গান। শতকণ্ে 'বন্দেমাতরম্ লবণ আইন 
ভাঙতে হবে, স্বাধীনতা আনতে হবে, গান্ধীজী কি জয়" ধ্বনি দিয়ে সভার 
কাজ শুরু হল। সেই দিনের মিছিলের সেই গান এবং সমবেত কণ্ঠের 
স্লোগানগুলি গেঁথে গেল আমার হৃদয়ের অন্তরতম স্থলে । উপ্ত হল 
বাল্/বয়সেই আমার মনে ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ । 
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হাজাড়। গ্রাম 

বিক্রমপুর পরগণার অন্যতম বৃহৎ গ্রাম হাসাড়া। তিন ভাগে 
বিভক্ত । পূব হালাড়া, পশ্চিম হাসাড়া ও নয়পড়া। পশ্চিম 
হাঁসাড়ার অন্তর্গত ঢালীপাড়ায় মুসলমান সম্প্রদায়ের বাসস্থল। পশ্চিম 
হাসাড়ার মধ্যে দীঘির পারে অবস্থিত আলমগাজীর দরগা 
ধর্মনিরপেক্ষতার মূর্ত প্রতীক । প্রতিদিন অগণিত হিন্দু-মুসলমান 
নরনারী তাদের স্বামী পুত্র এবং আত্মীয়স্বজনের মঙ্গল কামনা করে 
দরগায় মানত করতেন। গ্রীমের অধিবাসী ছিল বার হাজারের 
উপর । গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে এক বিশাল খাল। 
পল্পার তীর ভাগাকুল থেকে ধলেশ্বরীর তীর সোদপুর পর্যন্ত সংযোগ 
রক্ষা করে চলেছে, গ্রামের অর্থনীতিতে এই খালের গুরুত্ব অনেকখানি | 
ঢাকা থেকে ভাগ্যকুল পর্ধস্ত প্রতিদিন বয়ে চলেছে অসংখ্য নৌক', 
ধান, চাল, পাট, মাছ প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্তার নিয়ে । 
এছাড়া অসংখ্য যাত্রীবাহী নৌকা চলত এখান দিয়ে। প্রতিদিন 
সন্ধ্যায় ভাগ্যকুল, শ্রীনগর, ষোলঘর প্রভৃতি গ্রামের গয়নার নৌকা 
এই খাল দিয়েই যাতায়াত করত। ঢাকাগামী যাত্রীদের উদ্দেশ্যে 
গয়না নৌকার মাঁঝিদের উদাত্ত কের ডাক-- ঢাকা-টাকা-ঢাক! 
পরী রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে গানের কলির মত আমাদের কানে 
ভেসে আসত । 

আমাদের গ্রাম থেকে ছুই মাইল দূরে একটি ছোট গ্রাম 
পুটিমীরা। মাত্র কয়েক ঘর মুসকমান কৃষিজীবী বসবাস করত। 
এখান থেকে শুরু হয়েছে বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ আড়িঅল বিল। 
দিগস্ত-বিস্তৃত দুরস্ত নির্জন বিলের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ ছিল মানারম। 
অনেক সময় বিপ্লবীরা আডিঅল্গ বিলের নির্জনতাকে চূর্ণ কিচুর্ণ করে 
আগ্নেয়ান্ত্রের সাহায্যে অব্যর্থ লক্ষাভেদের অনুশীলন চালিয়ে যেতেন | 
এর ফলে ইংরেজের গোয়েন্দ।৷ বিভাগের খাতায় এই বিলের কথা একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। হ্াসাড়া গ্রামের অম্তম বৈশিষ্ট্য 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৭ 


ছিল বর্ণহিন্দুদের লংখ্যাধিক্য। অধিকাংশই ছিল চাঁকুরীজীবী, যদিও 
ডাক্তারী, ওকালতি প্রভৃতি পেশাতে নিযুত্ত ছিলেন কিছু সংখাক 
লোক। এদের অধিকাংশই ছড়িয়ে ছিলেন অবিভক্ত বাংলাদেশের 
বিভিন্ন প্রাস্ত সীমায়, বিশেষ ভাবে কলিকাতায় । গ্রামে থাকত 
পরিবারের একা শ। তারা নির্ভরশীল ছিল মানি-অর্ভারের উপর। 
অবশ্য জমির উপরও নির্ভর করত কিছু লোঁক। অবিভক্ত বাংলার 
কয়েকজন শিল্পপতি (বঙ্গপ্রী, গ্রছ্র্গা কটন মিল-এর প্রতিষ্ঠাতা 
দেবেন্দ্রনাথ .চীধুরী, ইউনিয়ন ড্রাগ-এর প্রতিষ্ঠাণ বি. এন. ঘোষ 
ইত্যাদি ) এষ্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । এ ছাড়াও আরও অনেক 
বিখ্যাত ব্যাক্তি এই গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন । 

পশ্চিমবাঙ্গের ভূতপূৰ মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের পিতৃপুরুষের 
স্মৃতি বিজড়িত এই গ্রাম গ্রামের পুৰ প্রান্তে অবস্থিত কালীকিশোর 
সেন হাইস্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৯ সালে। সেই যুগ ছাত্রসংখ্যা 
ছিল পাঁচশতের মত। এখান থেকে পরবর্তীকালে বেরিয়ে এসেছিলেন 
বন্ধ ম্বাধীনত। সংগ্রামী । যথ। শান্তি লোম, পরিমল সরকার, ধীরেন 
ঘোষাল চুণীলাল সোম, বিমল রায়চৌধুরী, দ্বিজেন গাঙ্গুলী প্রভৃতি । 
সেই সময়ের অন্যতম বিপ্লবী দল *্শ্রাসজ্ব”-এর বিশিষ্ট কমী 
ভবেশ ঘোষ ও অনি ঘোষ ছুই ভাই ছিলেন হাসাড়া গ্রামেরই 
সন্তান । মধ্যবিত্ত প্রাধান্তের দরুন গ্রামের হাঁওয়। ছিল সংস্কৃতির 
অনুকূলে । গ্রামে ছিল ছুটি পাঠাগার (পাবলিক লাইব্রেপী ) ও শখের 
থিয়েটারের দল। তার! প্রতিবছর ছুর্গাপূজার সময় বা কিছু পরে 
নাট্যানুষ্ঠান করত। একবার বাড়ীর ছূর্গামণ্ডপে অনুষ্ঠিত 'মাত।' 
নাটকের একটা দৃশ্ত এখনও যেন আমার চোখে ভেসে উঠছে । রামের 
ভূমিকায় চুণীলাল সোম। চুণীদা উদাত্ত কণ্ঠে শিশির ভাছুড়ীর চণ্ে 
অভিনয় করে চলেছেন-_“প্রজানুরঞ্জন, প্রজান্ুরঞ্জন / যার তরে আমার 
জাঁনকীরে--আমার সীতারে দিনু বিসর্জন ।” মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে 
অগণিত দশক । 


৮ সুচন1পৰ 


স্বরাজ কি পাইবে ? 

১৯৩০ সালের আইন অমান্ঠ আন্দোলনের অন্ঠতম কর্মসূচী ছিল 
মাদক দ্রব্য বর্জন। গ্রামের অদূরে মোহনগঞ্জের হাটে একটি দেশী 
মদের ও একটি গাঁজার দোকান ছিল। ১৪৪ ধারা জারি হল এ 
দোকানের সামনে । কর্মীরা ১৪৪ ধার! ভেঙে পিকেটিং চালিয়ে 
যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পুলিশ এসে লাঠি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে 
সত্যাগ্রহীদের । বডদা তখন পিকেটিং সংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত 
এবং নিজেও মাঝে মাঝে পিকেটিং-এ অংশগ্রহণ করত্েন। এই 
আন্দোলন প্রচুর জনসমর্থন লাভ করলেও একদল নেশাখোর কিন্তু 
খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ল। তার মধ্যে ছিলেন আমাদের এক জ্যাঠামশাই । 
বহুদিন চেষ্টার পর কিছু গাঁজা সংগ্রহে সমর্থ হয়ে জ্যাঠ। তার সঙ্গীদের 
নিয়ে সন্ধ্যার পর বারান্দীয় বসেছেন । তিনি তার এক সঙ্গীকে উদ্দেশ) 
করে বললেন, “কিরে অমইর্যা, গাঁজা আনতে পারছস্‌? “ই কর্তা, 
পারছি, এই গ্যাখেন।, জ্যাঠী বলে উঠলেন, “তুই ব্যাটা কোন কামের 
না। আমি যাইতে পারলে তোর! চ্াখতি গাজার পরিমাণ আরও 
কত বেশী আইত । কিন্তু আমাগো গোপাইলা। কীথির থিকা ফিরা 
আইয়। আবার গাঁজার দোকানের সামনে পিকেটিং করতে আছে। 
আমি যাই ক্যামনে, তোরাই ক, এরপর জ্যাঠা বা হাতের তালুতে 
গাঁজা রেখে ডান হাত দিয়ে তৈরী করতে করতে সঙ্গীদের উদ্দেশ্ত করে 
বললেন, "স্বরাজ কি পাইবে। 1? কিছুতেই পাইবো ন1।, সঙ্গীরাও 
সমস্বরে বলে উঠল, “হু কর্তা, আমাগোও মনে হয় পাইবে। না।, এরপর 
তিনি কল্কেতে লম্বা এক টান মেরে কল্‌্কেটি সঙ্গীদের হাতে তুলে 
দেন। টানের শেষে সবাই ঝিগুতে শুরু করেছে। জ্যাঠা হঠাৎ 
বলে উঠলেন, "স্বরাজ বোলে পাইবে? কিছুতেই তা পাইতে পারে 
না। তোরা বোধহয় জানস্‌ ন! গান্ধীর নিজেরই আছে হুহটা গাজা ও 
একট মদের দোকান । 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৯ 


স্কুলে পিকেটিং, গ্রেপ্তার ও দ্বাকোগার নৌক। ঘেরাও 

১৯৩০ সালের আগষ্ট মাস। সকালবেলা থেকেই শুরু হয়েছে 
অল্প অল্প বৃণ্তি। বারান্দায় বসে কয়েকটি ছেলের সঙ্গে লুডে৷ খেলছি 
এমন সময় শুনতে পেলাম বাজারের দিক থেকে ভেসে আসা বহুকণ্ঠের 
ধ্বনি ; বন্দে মাতরম মহাত্মা গান্ধী কি জয়! এরপরই দেখি কয়েকজন 
লোক ঝড়ের বেগে নৌকা চালিয়ে বাড়ীর ঘাটে এসে ত্বরিৎ গতিতে 
ল।ফিয়ে পড়ে মাকে বলল ষে গোপালদা ও আরও একজনকে ইন্কুলে 
পিকেটিং করার জন্ত গ্রেপ্তার করে দারোগার নৌকায় আটকে রেখেছে। 
কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রীনগর থানায় নিয়ে চলে যাবে। এক্ষুনি দুজনের 
মত যা খাবার আছে নিয়ে চলুন । মা কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার নিয়ে 
নৌকায় উঠলে সঙ্গে সঙ্গে আমিও একলাফে নৌকায় উঠে পড়লাম। 
বাজারের সামনে দারোগার নৌকা বাধ! ছিল । আমরা গিয়ে দেখতে 
পেলাম তিনর্টাড়ি নৌকা তরতর করে বনুদূর চলে গিয়েছে । এরপর 
আমাদের সঙ্গে আরও ২০/২৫টি নৌকা একত্র হয়ে অনুসরণ করতে 
করতে অবশেষে ঘোষের বাড়ীর সামনে দারোগার নৌকাকে ঘেরাও 
করে ফেলল। এরপর দারোগা লতিফসাহেব নৌক1 থেকে বেরিয়ে 
আসলে মমবেত জনতা সত্যাগ্রহীদের খেতে সময দেবার জন্ত দাবী 
কবতে থাকে । 

মা দারোগাকে বাজারের ঘাটে সামান্য সময় অপেক্ষা না করার 
জন্য বাক্যবাণে জর্জরিত করে তুললেন এবং জনতার প্রচণ্ড চাপে দারোগা 
লতিফসাহেব হাতকড়া খুলে দিতে বাধ্য হলেন। খাওয়া শেষ হলে 
বড়দ! ও তার সঙ্গীকে নিয়ে লতিফসাহেবের নৌকা এগিয়ে চলল 
শ্রীনগর থানার দিকে । শতকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল, “বন্দে মাতরম্‌, 
বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক! আমরাও তখন রওয়ানা হলাম 
বাড়ীর পথে। 

ক্রমে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি এসে গেল। একটু পরেই মুষলধারে 
ঝম্বম্‌ শবে বৃষ্টি শুরু হল । প্থম্থমে রাত্রির ঝমবমে বৃষ্টি, ভুবল 
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কি পথণ্াট ডুবল কি স্যপ্তি।” এ শব্দ শুনতে শুন্তে এক সময় 
ঘুমিয়ে পড়লাম । 

দুই-তিন দিন পর খবর আসল যে বড়দা ও তার বন্ধুকে মুন্সীগঞ্জ 
মহকুমা! আদালত থেকে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর! 
হয়েছে । মা শুনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে বললেন, “এতদিনে 
আমি নিশ্চিন্ত অইলাম । গোপাল আর বাড়ী ছাইর্যা আনেবানে 
ঘুইব্যা বেড়াইতে পারবো না 1৮ 


লোম্যান ও হডসনকে গুলি করা হল 

একপ্দন হঠাৎ খবর পেলাম যে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপা তালে 
লোম্াান ও হডসন নামে ছুজন বড় ইংরেজ পুলিশ-অফিসারকে কোন 
এক অভ্ঞাতনাম! যুবক গুলি করেছে । লোম্যান নিহত ও হডসনকে 
গুরুতরভাবে আহত করে গুলি ছুড়তে ছুঁড়তে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। 
পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুজে বেড়াচ্ছে । এই সংবাদে 'দ'ব! গ্রামের 
মানুষই যেন আনন্দে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে পড়ল। কয়েকদিন পর 
জান! গেল এই পলাতক যুবকের নাম বিনয় বস্থু। 

কে এই বিনয় বস্থু ? ক্রমে জানতে পারলাম ইনি হচ্ছেন দেই 
বিনয় বন্থু যিনি গত জানুয়ারী মাসে জ্যোতিষ জোয়ারদার ও দীনেশ 
গুপ্তের সঙ্গে এসে আমাদের বাড়ীতে তিন দিন থেকে গ্রামের ছাত্র- 
যুবকদের প্যারেড করিয়ে গিয়েছিলেন। 


জ্যোতি জোয়ারদার, বিনয় বনু ও দ্বীনেশ গুগ্ডের হাসাড়ায় আগমন 


১৯৩০ সালে জানুয়ারী মাসে ঢাঁকা-ওয়াড়ীর কোন এক মাঠে 
বড়দা আমাদের পিস্তাতো ভাই ননীদার (কালীপ্রসন্ন ঘোষ ) সঙ্গে 
যান তাদের ক্লাবের প্যারেড দেখত। সেখানে জ্যোতিষ জোয়ারদার, 
বিনয় বস্থু ও দীনেশ গুপ্ত সহ বনু যুবককে প্যারেড করাচ্ছিলেন। এ 
দেখে বড়দার খুব ভাল লাগল। প্যারেড শেষে ননীদা জ্যোতিষ 
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জোয়ারদারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে তিনি তাকে অনুরোধ করেন, 
তিনি হাসাড়াতে গিয়ে ছাত্র যুবকদের প্যারেড করাতে পারবেন কিনা । 
শুনে জ্যোতিষ জোয়ারদার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দের সাথে রাজী 
হলেন। এরপর বড়দ1 বাড়ী চলে আসেন । কয়েকদিন পর জ্যোতিষ 
জোয়ারদার, বিনয় বন্থু ও দীনেশ গুণ্তকে নিষে ননীদা আমাদের 
বাড়ীতে আসেন। এটাই হল প্রয়াত নেতা জে)োতিৰ জোয়ারদার, 
শহীদ বিনয় বন্থ ও দীনেশ গুপ্তের হাসাড়া গ্রামে আসার পটভূমি । 

আগের থেকেই সবাই প্রস্তুত ছিলেন। শুর হল আমাদের 
বাড়ীর খেলার মাঠে প্রায় একশত ছাত্র ও যুবকদের এক অপুব 
প্যাবেড। মেজর জোয়ারদার তার উদাত্ত কে হাক দিচ্ছেন, 
“এ্যাটেনশন+, *রাইট টার্ণ” “লেফউ-রাইট-লেফট১। 

বন্ুযুগ পরে আজও আমার মানসপটে মাঝে মাঝে ভেসে ও? 
এ প্যারেডের একটা অস্পষ্ট ছবি। এর কয়েকদিন পর ঢাকা থেকে 
অনুশীলন দলের নেতারা বড়দা সহ কয়েকজন কমীকে ডেকে 
পাঠালেন। বড়দা ছিলেন অনুশীলন দলের কম্মী। হ্াসাড়া গ্রামে 
ছিল এ দলের এক শক্ত ঘাটি। বিশিষ্ট নেতা শহীদ ধনেশ ভট্টাচাধ 
সবাইকে জিজ্ঞাসা কনেন, কেন তার অনুশীলনের সভ্য হয়েও বি. ভি. 
( বেঙ্গল ভলান্টিয়াপ )-এর নেতাদের নিয়ে গেল? এই বলে ধনেশ 
ভট্টাচার্য তার পেশীবহুল হাতে বড়দার গালে এক প্রচণ্ড চড় মারেন। 
বড়দার কাছে পরে শুনেছি যে এই ঘটনার জের চলেছিল প্রায় 
আধ ঘণ্টা । 

১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বড়দা জেল থেকে 
মুক্তি পেয়ে বাড়ী আসেন। এবার গ্রামের মধ্যে ত'র জনপ্রিয়তা 
আরও বেড়ে গেল, যেট৷ শুরু হয়েছিল কাথি থেকে সত্যাগ্রহী হিসেবে 
ফিরে আসার পর। প্রায় দিনই গ্রামের কোন-ন।-কোন বাড়ীতে 
নিমন্ত্রণ পেতে লাগলেন । এ দেখে তার এক বন্ধু বলেছিলেন, স্বয়ং 
গান্ধীজী আসলেও বোধহয় এর ০েয়ে বেশী সমাদর লাভ করতেন না। 
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সেই সময় ওর ক:ছে জেলের সেপাই, জমাদার, সরকার সেলাম, নাপসি, 
পাগলা ঘন্টির গল্প শুনতে শুনতে ভ্রেল সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে 


উঠেছিল। 


১৯৩১ লালে গান্ধী আরুইন ঢুক্তি। কংগ্রেস নেতারা সহ পার! 
দেশের সত্যাগ্রহীদের মুক্তিলাভ 

১৯৩১ সালের মার্চ মাস গান্ধী-আরুইন চুক্তির ফলে কংগ্রেস 
নেতৃবর্গসহ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সম্পর্কে ধৃত সমস্ত রাজনৈতিক 
বন্দীরা মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু বাংলাদেশে বিন! বিচারে আটক 
বিগ্লীবী দলের এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রাজনৈতিক বড়যন্ত্র মামল৷ 
সম্পর্কে ধৃত বন্দীরা কেউ মুক্তি পেলেন না। বাংলাদেশে বিপ্লবীদের 
প্রচণ্ড প্রয়াস এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ লরকারের দমননীতি অব্যাহত 
গতিতে চলতে থাকল । এই সময় একদিন শুনলাম যে শান্তি 
সোমদের বাড়ী পুলিশ শেষ রাত্রি থেকে ঘেরাও করে অন্শস্ত্রের সন্ধানে 
অনেক বেলা পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খানা তল্লাসী করেছে । পুলিশ 
কিছুই পায়নি কিন্ত শান্তিদাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। এরপর 
তিনি ফিরে আসেন বু জেল ও ডিটেন্শন্‌ ক্যাম্প ঘুরে 
১৯৩৮ সালে। 

গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুযায়ী আমাদের গ্রামের সত্যাগ্রহী বন্দীরাও 
একে একে ছাড়। পেয় ফিরে আমতে শুরু করেন। 

আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ। কিন্তু অনুশীলন সমিতির 
সদম্তদের গোপন বৈঠকের বিরাম ছিল না। প্রায় দ্রিনই দেখতাম 
বড়দাকে দাছুর ( অমূল্য রায়) বাড়ীতে সন্ধ্যার পর যেতে। বিভিন্ন 
পাড়া এবং অন্যান্ত গ্রামের লোকও প্রায়ই অমূল্য রায়ের কালীমগ্ডপে 
মিলিত হয়ে গভীর রাত্রে যে যার বাড়ীতে চলে যেতেন। 

হাসাড়া তথ বিক্রমপুর পরগণার একজন প্রথম সারির নেতা 
ছিলেন চুণীলাল সোম। তারই উদ্ভোগে হাসাড়াতে অনুশীলন 
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সমিতির সংগঠন ছাত্র যুবকদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। নেতৃত্বের সব 
গুণই ভার ছিল। স্মুদর্শন, শিক্ষিত, তীক্ষবুদ্ধি, পরিস্থিতি বিপ্লেষণ 
করার ক্ষমতা এবং প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি । কিন্তু তিনি কয়েক বছরের 
মধ্যেই সমস্ত রাজনৈতিক কার্ধকলাপ থেকে ন্বেচ্ভায় নির্বাসন নিয়ে ক্রমে 
হারিয়ে গেলেন। এই রকম একজন লম্তাৰনাপুর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব 
কেন স্থেচ্ছায় হারিয়ে গেলেন এ সম্বন্ধে বু বছব পর অনেকের নিকট 
অনেক কথা শুনেছি । আমি মেনে নিতে পারিনি । শুধু তথ্য দিয়েই 
কি জানা যায় জীবনের সমস্ত সত্য ? 


হান্যরলিক অমূল্য মুখাজা 


একদিন বিকালের দিকে ষোলঘরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও 
অনুশীলন সমিভির সদস্য অমূল্য মুখার্জী আমাদের বাড়ীতে আসেন 
বড়দার সঙ্গে দেখা করতে । তিনি বড়দাকে খুবই স্রেহে করতেন। 
অমূল্যদার নাম বনু শুনেছি বড়দার মুখে । খুবই দিলখোল! আড্ডাবাজ 
মানুষ । কয়েকদিন আগেই ঢাকা জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। গল্প 
করতে করতে বেশ রাত্রি হয়ে গেল। বাই মিলে সেই রাত্র থেকে 
যাবার জন্য অনুরোধ করতে তিনি রাজী হন। রাত্রে সবাই খেতে 
বসেছি। সেদিন বাড়ীতে পাঠার মাংস রান্না করা হয়েছিল। মা 
জিজ্ঞাসা করলেন, অমূল্যবাবু মাংস খান কিনা । 'ব্রাহ্মণ মানুষ ত 
হাজার হউক । উত্তরে তিনি বললেন, "থাই না মানে 1 ওবে তেমর। 
সবাই শুন।” অমূল্যদ। শুরু করলেন_-“একদিন আমাগো! বাড়ীতে 
কয়েকজন বন্ধু মিইল্যা মাংস খাওনের গল্প অইতেছিল। একজন 
বলে আমি পাঁঠার মাংস অইলে এক থালা ভাত খাই । আর একজন 
কইয়! উঠল যে তুই ত পাঠার মাংস দিয়া একথাল! ভাত খাছ। আমি 
পীঠার মাংসের হাঁড়ির থিকা যে গন্ধ বাইর অয় সেই গন্ধ শুইঙ্গা এক 
থালা! ভাত খাই। এই কথা শুইন্তা আর একজন কইল, আমি পাঠা 
যে বাইদ্ধ্যা রাখে সেই পাঁঠারে দেইখ্য। দেইখ্যা একথাল! ভাত খাই। 
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আর একজন কইল আমি পাঁঠার ডাক শুইন্তা একথাল৷ ভাত খাই। 
শ্যাষে আর একজন কইয়া উঠল, তুই ত পাঠার ডাক শুইন্তা খাস। 
আমি আর দাদা খাইতে বইয়া, দাদা একবার ডাকে ব্যা, আমি একথালা 
ভাত খাই, আমি আবার ডাক দেই ব্যা-_দাদা একথাল। ভাত খায় । 
অমূল্যদার গল্প শেষ হতে না হতেই প্রচণ্ড হাস্তরোলে খাবার ঘর ফেটে 
পড়ল । হাসতে হাসতে ছোড়দার বিষম লেগে গিয়েছিল । 

অমূল্যদা ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে একট! বিশেষ ভূমিকা 
পালন করেন। '৪২-এর আগস্টে বিক্রমপুরে প্রচণ্ড বেগে যে আন্দোলন 
বয়ে গিয়েছিল অমূল্যদ। ছিলেন তার অন্যতম প্রধান নেতা । সেন্টেম্বর 
মাসে ষোলঘরের কোন এক বাড়ীতে হঠাৎ তাকে গ্রেপ্তার করে গ্রানগর 
থানায় নিয়ে গেলে আন্দোলনকারীর। এবং হাটের সমবেত জনত! 
( সেদিন শ্রীনগরের হাট ছিল ) থানায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে মুক্ত 
করে আনেন । এর পরই শুরু হয় তার ফেরারী জীবন। ১৯৪৬ 
সালে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের পর তিনি আত্মপ্রকাশ করেন 
এবং দেশভাগের পর কলিকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন। এখানে 
এসে তিনি ছিলেন হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার এক বস্তিতে । দারিদ্যের 
বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে কয়েক বছর আগে মৃত্যু বরণ করেন । 


ঘটলাবন্থজ ১৯৩২ 


১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স ব্যর্থ 
হওয়ার পর ২৮শে ডিসেম্বর গান্ধীজী বোম্বেতে পৌছানোর পর ৪ 
জানুয়ারী ( ১৯৩২ ) তাকে ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করে, এবং সেই 
সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেনকেও বেমাইনী ঘোষণ! কর! হয়। প্রতিবাদে 
শুরু হয় সারাদেশে হরতাল । সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, খাজনাবন্ধ 
এবং স্বেচ্ছায় হাজার হাজার মানুষের কারাবরণ। বাংলাদেশের উপর 
নেমে আলে এগারসনী রাক্তত্বের “অত্যাচারের খঙ্া কুপাণ”। 
বিপ্লবীরাও পিস্তলের মুখে তার সমুচিত জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন ! 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৬৫ 
জ।লিয়ান ওয়ালা বাগ দিবস 

১৯২ সালের ১৩ই এপ্রিল 'জালিয়ানগওয়ালাবাগ দিবস, উপলক্ষ্যে 
হাসাড়া কংগ্রেস কমিটি মুন্সীবাড়ীর মাঠে এক জনসভার ভাক দেয়। 
ছাত্র, যুবক, বাঙ্গক, কিশোর ও মহিলাসহ অসংখা মানুষ মিছিল করে 
যাচ্ছে উক্ত সভাতেে যোগ দিতে । সামনের সারিতে স্বেচ্ছাসেবকদের 
হাঁতে ছোট ছেটি চরকা-লাঞ্থিত তেরঙ্গ! পতাকা । আমিও একটা 
পতাকা হাতে মা-র পাশে পাশে হেঁটে চলেছি হীরালাল ঠাকুরের 
পবিচালনায় সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে-_ 

“৮ল্রে চল্রে চল্রে ও ভাই জীবন-মাহবে চল্‌ 
বেঁচে থেকে ভাই স্থুখ কি আছে 
লাগুক জীবন দেশের কাজে ।” 

মাঝে মাঝে ধ্বনি উঠছে “বন্দে মাতরম্‌?, “বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস 
হউক", “চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ কর?। 

“00 0 20101915186) 10০৬) [0০ (0101017 38010. 

কেউ আবার বাংলায় ধ্বনি দ্িচ্ছিল__ 

*উঠ্ক উঠুক জাতীয় পতাকা--নত হউক যত বৃটিশের মাথা 1” 
সমবে « কণ্ে গান ও শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল এসে পৌছল মুন্সী 
বাড়ীর মাঠে। দেখি শ্রীনগর থানার বড় দারোগ। সহ অসংখ্য লাল 
পাগড়ি মাঠে ঢুকে দাড়িয়ে আছে। দারোগা! ঘোষণ, করল, 
১৪৪ ধার! জারী হয়েছে, কোন সভা করা চলবে না । 

দারোগার কথ অগ্রান্থ করে শুরু হল সভার কাজ। বড়দ। 
বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন ? *১৯১৯ সালের এই দিনে পাঞ্জাবের 
অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ ময়দানে জনগণ সমবেত হয়েছেন 
ভদ্র প্রিয় নেহা সৈফুদ্দিন কিচলু ও সত্যপালের বহিষ্কারের 
প্রতিবাদ জানাতে । সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে অস্তমিত। এই 
সময় বৃটিশ জেনারেল ডায়ারের আদেশে-' এই পর্যস্ত বলার 
পরই দারোগ! কয়েকজন পুলিশের সাহায্যে বড়দাকে টানতে 


রর স্চনাপর্ব 


টানতে মাঠের বাহিরে নিয়ে গেল এবং গ্রেপ্তার করা হল অনেক 
স্বেচ্ছাসেবককেও । 

মুহূর্তে 'বটিশ সাঘ্রাজযবাদ ধ্বংস হউক”, 'ন্বাধীনতা আনতে হবে? 
“দেশের তরে মরতে হবে” প্রভৃতি ধ্বনি বহুকণ্ে গর্জে উঠে মুন্সীবাড়ীর 
মাঠ কাপিয়ে তুলল । এরপরই ধৃত ব্যক্তিদের নিয়ে পুলিশ বাহিনী 
রওয়ানা হল শ্রীনগর থানার পথে । আমরাও নানা ধ্বনি দিতে দিতে 
বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলাম । 


ঠাকুমার বকুৰি 

বাড়ী ফিরে এসে ঠাকুমাকে সব কথা বললাম । সব শোনার পর 
তিনি মাকে বকুনী শুরু করলেন, “তোমারে মিটিং-এ যাইতে দিলাম 
পোলারে দেইখা। আননের লাইগ্যা । তুমি কোন আকেলে পোলারে 
রাইখ্য। বাড়ীতে আইলা? ঠাকুমার কথা শুনে সবাই তুমুল হাসিতে 
ফেটে পড়ল। 


পুলিশি কিল 

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। অনেক রাত্রে ঘরে বহু 
মানুষের কথা শুনে জেগে উঠলাম। হঠাৎ কিছু বুঝে ওঠার আগেই 
কে যেন আমাকে বিছানা থেকে টেনে তুলে ঘাড়ের উপর প্রচণ্ড জোরে 
এক কিল মেরে বলে উঠল, “এই হচ্ছে পুলিশি কিল।” চেয়ে 
দেখি বড়দ। 

এরপর জানতে পারলাম যে স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তারের পর 
শ্রীনগর থানার পথে যোলঘর মহাশ্মশানের কাছে একদম ফাকা 
নির্জন দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মধ্যে দারোগার আদেশে পুলিশবাহিনী 
কারুর পিছনে কয়েক ঘ! বেত কসিয়ে, কারুর ঘাড়ে প্রচণ্ড জোরে কিল 
মেরে বলল, “যা ব্যাটারা, এইবার বাড়ীতে যা"। এরপর কয়েকদিন 
পুলিশি কিল' খেলায় মেতে উঠলাম। যখন-তখন যেখানে-সেখানে 
আমরা সমবয়সী ছেলেমেয়েদের ঘাড়ের উপর হঠাৎ খুব জোরে এক 


যুগসন্ধির স্মৃতি ১৭ 


'কিল মেরে “এই হচ্ছে পুলিশি কিল' বলে পালিয়ে যেতাম । এই জন্য 
মার কাছে অনেক অভিযোগ আমত। একদিন তার হাতে ভীষণভাবে 
পাখাপিট্ি খাওয়ার পর খেল! বন্ধ হয়ে গেল। 

এ ঘটনার মাত্র তিন-চারদিন পর মেজে। পিসিমার বাড়ী বীরতাবা 
থেকে ফেরার সময় গ্রামে ঢুকতেই জানতে পারলাম যে কিছুক্ষণ আগেই 
বড়দা সহ বহু স্বেচ্ছ(সেবককে ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে পিকেটিং করার 
অভিযোগে নির্মমভাবে লাঠি চালনার পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে । 
অনেকেই প্রচণ্ডভাবে আহত হয়েছেন । এই সংবাদ শোনার পর আমি 
ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসের দিকে ছুটতে লাগলাম । গিয়ে দেখি 
অফিসের কাছে বহু লোক দঈড়ানে!। বন্ধ ঘরের মধ্য থেকে সমবেত 
কণ্ঠে ভেসে আসছে-_ 


“তোরণ বেত মেরে কি ম! ভুলাবি | আমরা কি মার সেই ছেলে। 
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি / কে পালাবে মা ফেলে ?” 
অল্প কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম সবাইকে হাতকড়া দিয়ে পুলিশ 
বাহিনী রওয়াম। হল শ্রীনগর থানার দ্দিকে। এক সপ্পাহের মধ্যে 
বাড়ীতে খবর আসল বড়দা সহ সবাইকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত কর! হয়েছে । 


কামখ্য সেন হাাসাড়ায় এলেন 


১৯৩২ সালে শত শত মানুষের কারাদণ্ড, বাড়ীতে বাড়ীতে পুলিশের 
হান| জরিমানা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত প্রভৃতি ব্যাপক অত্যাচার সত্বেও 
বিক্রমপুরে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল'। 

এই আন্বোলন দমনের উদ্দেশ্ঠে লাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা 
সেন শাস্তি সোমদের বাড়ীর একাংশ দখল করে তার শিবির স্থাপন 
করেন। হশসাড়। গ্রামের এই শিবিরকে কেন্দ্র করে তিনি প্রচণ্ড বেগে 
ঝাপিয়ে পড়েন বিক্রমপুরে আন্দোলনকারীদের উপর । আন্দোলনের 
খবর পাওয়! মাত্র কামাখ্য৷ সেন ছুটে যেতেন পুলিশ বাহিনী নিয়ে। 


১৮ লৃচনাপর্ব 


নির্মম লাঠি চার্জে সত্যাগ্রহীদের দেহ ক্ষত বিক্ষত করে বিশেষ ক্ষমতাবলে 
সঙ্গে সঙ্গে বিচার করে ছুই বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতেন । 
মহিল। সত্যাগ্রহীরাও তার অত্যাচার থেকে রেহাই পেতেন ন1। 
কামাখ্যা দেন তখন এক মৃঠিমান বিভীষিকা | 

এই সময় অনুশীলন সমিতির কমশ পরিমল সরকার (বিষ্াদা) দলের 
নির্দেশে আত্মগোপন করেন আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য । কে 
গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্ঠে শেষ রাত্রে পুলিশ তাদের বাড়ী ঘেরাও করে কয়েক 
ঘণ্টা ধরে খান। তল্লাসী চালায় । তারপর তাকে না পেয়ে দুইটি কাচের 
আলমারী সহ সমস্ত ওধধের শিশি বোতল ভেঙ্গে চূর্ণ বিচুর্ণ করে। 
বিদ্যাদার বাবা ডঃ জলধর সরকার ছিলেন একজন জনপ্রিয় চিকিংসক । 
নিভীঁক আদর্শবান দেশপ্রেমিক মানুষ । খান। তল্লাসের সময় ডাক্তার- 
বাবু কামাখা! সেনকে অনুরোধ করেছিলেন যে এনাস্থেসিয়া যস্ুচি যেন 
ন] ভাঙ্গেন। কয়েকটি গ্রামের মধ্যে কেবল তারই কাছে আছে এই 
যন্ত্রটি । এটি নষ্ট হলে গ্রামের বহু মানুষ খুবই অস্্বিধার মধ্যে পড়বে । 
কামাখ্য। সেন তাকে ছুই বৎসর কারাদণ্ড দেবার ভয় দেখালে ডাক্তারবাবু 
বলেন, আপনি য৷ ইচ্ছা করতে পারেন । এরপর কামাখ্যা সেন অন্যান্ত 


উষধ পত্রের সঙ্গে এনাস্থেসিয়৷ যন্ত্রটিও ভেঙ্গে ফেলে দেন । 

কিছুর্দিন পরেই কামাখ্যা সেন তার শিবির অন্থাত্র নিয়ে চলে যান। 
তারপর কয়েক সপ্তাহ বাদে ঢাকা শহরে ঘুমন্ত অবস্থায় বিপ্লবীদের হাতে 
কামাখ্যা সেন নিহত হন। তার খ্বৃতুর খবর পেয়ে সারা বিক্রমপুরের 
মানুষ আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠল। 


ঘ্ারোগা। গ্রন্থত 

ছোট্ট গ্রাম মোহনগঞ্জ । প্রতি শুক্রবার এখানে হাট বাসে। 
সেখানে ছিল একটি দেশী মদ ও গাঁজার দোকানের সঙ্গে কিছু পতিতা- 
বলয়। আইন অমান্থ আন্দোলনের কর্মসুচী হিসাৰে সত্যাগ্রহীর। দোকা- 
নের সামনে পিকেটিং শুরু করলে একদিন শ্রীনগর থানার দারোগাবাবু 


যুগসন্ধির স্্ি ১৯ 


পিকেটিংকারীদের উপর প্রচণ্ড লাঠি চার্জের পর এক পতিতার ঘরে 
ঢুকল একটু বিশ্রীম নেবার জন্য । কিন্তু সেই পতিত। দ্ারোগাকে মনো- 
রঞ্জন করার অক্ষমতা জানালে সে ক্ষিপ্ত হয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগালি 
করতে শুক করে । এরপর উক্ত পতিতা কোনক্রমে তার ঘর থেকে বের 
হয়ে এসে মন্যান্ সঙ্গিনীদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে দারোগার 
বিরুদ্ধে মভিযোগ জানায় । এ খবর রটে যাওয়ার পর হাটের ক্ষিপ্ত 
জনতা দারোগ।কে উত্ত ঘরে বন্দী করে প্রচণ্ড প্রহার শুরু করে। উন্ুত্ত 
জনতাকে দেখে সঙ্গের পুলিশবাহিনী ও পালিয়ে যায়। এই সময় হাটে 
উপস্থিত গ্রামের কবিরাজ শ্রীখচন্দ্র সেন খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে উপস্থিত 
হলে দাবোগা তার পাছ্টি জড়িয্ে ধরে বলেন, “আপনি আমার ধর্মের 
বাপ আমাকে বাঁচান ।' কবিরাঙ্জ মশাঈ-এর অনুরোধে জনতা শান্ত হয় । 


অন্মস্থ অবস্থায় বড়দার মৃক্তিজাতত 

১৯৩২ সালের জুলাই মাসে অসুস্থ দিদিকে দেখার জন্ত আমি মার 
সঙ্গে কলিকাতার উদ্বোশ্টে ভাগাকুলের পথে রওয়ানা হই। ভাগাকুল 
পধ্বীমার ঘাটে এসে আধ ঘন্টা অপেক্ষা! করতেই দেখতে 'পেলাম গোয়ালন্দ 
্টীমার ভো--ও- -ভো- --৪ করতে করতে এগিয়ে আসছে । ্টীমারের 
ণই জলদগন্ভীর শব্দ বত দুখ থেকে শোন। যায় । 


এ বের ম'ধাই আছে “যন এক কদরের আহবান । অল্কিছু- 
্ষণের মধ্োই প্টীমার এসে ভিড়ল বিশালকায় দুটি “ছান্দী নৌকা”'ঃ 
গায়ে। যাত্রী ও মালপত্র উঠানোর পর ্ীমার এসে পৌছালো 
গোয়ালন্দের ঘাটে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই । গোয়ালন্দ এসে সে যুগের 
একটি ইন্টার ক্লাস কামরায় উঠে বসলাম । রাত্রি দশটার সময় ট্রেন 
ছেড়ে দিলে পরদিন ভোর বেলায় শিয়ালদা এসে পৌছালাম। 

কলিকাতা আসার ছুই তিন দিনেগ মধ্যেই আনন্দবাজার পত্রিকায় 
একটি খবর পড়ে বাড়ীর সবাই ছুশ্শিস্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন । ছুজন মুক্ত 
রাজবন্দী এক বিবৃতিতে জানাচ্ছেন যে ঢাকা জেলার হুখসাড। গ্রামের 


ই ত শ্রচনাপৰ 


অধিবাসী বিমল রায়চৌধুবী কিছুদিন যাবৎ টি. বি রোগে আক্রান্ত 
হয়ে জেল হাসপাতালে শষ্যাশায়ী । গভর্নমেন্ট অবিলম্বে তাকে মুক্তি 
দিয়ে চিকিৎসায় সুবন্দোবস্ত না করলে তার জীবন সংশয় হয়ে উঠতে 
পারে । পরের দিনই ম| দমদম জেলে বড়দাকে দেখার জন্ত গেলেন । 
প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষ! করার পর দেখা করতে না' পেরে নিরাশ হয়ে 
ফিরে আসেন ।॥ জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিলেন তিনি ভালই আছেন । 
ডাকযোগে সাক্ষাৎকারের দিন জানিয়ে দেওয়া হবে। সেই সময় এ 
জেলে বন্দী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, ডাঃ স্তরেশ ব্যানাজণ, আবু হোসেন 
সরকার এবং ময়মনসিং-এর চারু রায় গভৃতি নেতৃবৃন্দের এক যৌথ 
আবেদনপত্রে বিমল রায়চৌধুরীকে ছেড়ে দেবাঁর জন্য অন্ঠরোধ করে- 
ছিলেন । 

এরপর যে কোন কারণেই হউক, কর্তৃপক্ষ বড়দাকে মুক্তি দিলেন । 
একদিন সন্ধার পর দেখলাম দুইজন জেল সেপাই নহ একজন গোয়েন্দা 
অফিণার বড়দ।কে নিয়ে ডাঃ জগবন্ধু লেনের.বাড়িতে এসে মাকে দিয়ে 
এই মর্মে সই করিয়ে নিলেন যেত্ার পুত্রকে জীবিত অবস্থায় তিনি 
পেয়েছেন । 


পরের দিনই ম1 দেখা করলেন শ্রীমতী অপর্ণ রায়ের সঙ্গে (দেশবন্ধুর 
কন্যা), কিভাবে বড়দার চিকিৎস৷ করা যায় তা আলোচনার উদ্দেশ্যে । 
হশসাড়ার চৌধুবী বাড়ীর বধূ হিসঢুবে ছইজনের মধ্যে বহুদিন থেকেই 
ঘনিষ্ঠতা ছিল । তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে চিঠি লিখে দিলে 
বড়দা তার সঙ্গে দেখ! করেন ৷ ডাঃ রাঁধ পরীক্ষ। করে বললেন, রোগট' 
খুব প্রাথমিক স্তরে রয়েছে । সাবধান মত থাকলে ভাল হয়ে যাবার 
সম্ভীবনা আছে । ইতিমধ্যে ঠাকুমার চিঠি পেয়ে আমরা বাড়ী ফিরে 
আসলাম । কয়েকদিনের মধ্যেই ম। বড়দাকে নিয়ে ঢাকা চলে আসেন । 
এখানে সদরঘাটে বুড়ীগঙ্গার তীরে পিনিসে থেকে কবিরাজ শ্রীশচন্দ্ 
সেনকে দিয়ে চিকিৎস1 করাবেন । 


যুগসদ্ধির স্মতি ২১ 
আত্মগোপন করে ননীদ। হা দাড়াতে এলেন 


বড়দা ঢাক! চলে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে একদিন হঠাৎ সন্ধ্যার 
দিকে ননীদ। ( পিপতুতো৷ দাদা ) পিসেমশাইকে সঙ্গে নিয়ে 
বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন । তিনি ছিলেন বি, ভি, দলের সদন্ত | 

এই সময় গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আদেশ জারী কর! ছিল যে, 
কোন বাড়ীতে ভিন্ন জায়গ। থেকে ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়স পর্যস্ত যে 
কেউ আম্মুক না কেন, নিকটবর্তী থানা অথবা গ্রামেব দফাদারকে তা 
জানাতে হবে। দফাদারও আসতো অনেক সময় এ খবর নিতে। 

নিয়মানুযায়ী তারিণী দফাদার একদিন আমাদের বাড়ীতে এসে 
কাকিমাকে জিজ্ঞাসা করল নূতন কেউ এসেছেন কিনা । কাকিমার হঠাৎ 
কি মনে হওয়াতে বলে দিলেন যে কেউ আপেনি। 

ছুপুরের খাওয়ার সময় অন্তান্ত কথার মধ্যে এ দফাদারের খোঁজ 
নেবার কথা বললে ননীদা ও পিসেমশাই খাওয়া ফেলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে 
তাদের স্ুটকেশ গোছাতে শুরু করে দিয়ে আমাদের বললেন যে এক্ষুনি 
একটা নৌকা ভ।ড। করে এনে বাড়ীর পিছন দিকের ঘাটে যেন ভেড়ানে! 
হয়। সামান্য একজন দফাদারের আসার খবর শুনে এভাবে বাড়ী 
ছেড়ে চলে যাওয়ার জদ্ঘ আমবা খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলাম । 

কেন ষে ননীদা মেদিন এভাবে চলে গিয়েছিলেন সেইকারণ জানতে 
পেরেছিলাম কঞেক বছর বাদে তার দেউলী ডিটেন্শন্‌ ক্যাম্প থেকে 
মুক্তিলাভের পর। 

হশসাড়া আসার প্রায় সপ্তাহ তিনেক আগে ননীদ। ও ক্ষিতীশ 
মুখাজখ নামে তার আর এক বন্ধু (যদিও ক্ষিতীশ মুখাজ অনুশীলন দলে 
ছিলেন ) তদের সামীরবাগের বাড়ীতে বোম! তৈরী করার সময় হঠাৎ 
একটা! বোম প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গিরে ক্ষিতীশবাবুর বাঁ হাতটি দারুণ 
ভাবে জখম হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে 
স্টোভ ফেটে হাতের এ অবস্থা! হয়েছে বলে ভতি করে দেওয়া হল। 


২২ স্ুচনাপর্ব 


হাসপাতালে ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রকৃত তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং 
ক্ষিতীশবাবুকে গ্রেপ্তার কর! হয়। পরে অপারেশন করে তার বা হাতের 
কভীটি বাদ দিয়ে দেয়। 


ক্ষিতীশবাবু পরবতীকালে আর. এস. পি. আই-তে যোগ দেন। 
১৯৪২ সালে ঢাক। জেলে তাকে দেখেছি বা হাতের কজীটি ছাড়াই তাস 
খেলতে ও চমৎকার হারমোনিয়াম বাজাতে । 


এরপর শুরু হয় গোয়েন্দা পুলিশের অনুসন্ধানপব | কয়েক দিন 
পরেই পুলিশ জানতে পারে যে সামীরবাগের কোন বাড়ী থেকেই 
বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছিল। সাদা পোশাকের পুলিশের বাড়ীর 
আশপাশে আনাপ্োন। শুরু হলেই পিসেমশাই ননীদাকে নিয়ে চলে 
আসেন ঢাকেশ্বরী মন্দিরে । মন্দিরের প্রধান পুরোহিত শু ঠাকুর তার 
বিশেষ বন্ধু ছিলেন । তিনি সেখানে আশ্রয় দেন । ইতিমধ্যে পুলিশ 
বুঝে গিয়েছে কালীপ্রসন্ম ঘোষ এ বোম! বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত। 
একদিন বাড়ীর লোকের কাছে পুলিশ জানিয়ে দিয়ে গেল যে তিনি 
(কালীপ্রস্ন ঘোষ) যেন এক্ষুনি একবার থানায় গিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা 
করেন । কয়েকর্দিন পর ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কাছেও সাদ। পোশাকের 
গোয়েন্দাদের আনাগোন। শুর হল। প্রায় পনের দিন ঢাকেশ্বরী 
মন্দিরে থাকার পর বাড়ীর অভিভাবকরা স্থির করেন যে কোর্টে গিয়ে 
ননীঙ্গ র আত্মসমর্পণ কর1 উচিত । সে অন্মযায়ী একদিন তার বাব। ও 
মেসোমশাই বরদাকাস্ত চৌধুরীর সঙ্গে ঠার নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ীতে 
রওয়ান। হলেন কোর্টের দিকে । তৎকালীন বাংল।দেশের পরিস্থিতি 
তখনও তারা উপলব্ধি করতে পারেননি । তবু কী মনে হওয়াতে বুদ্ধিমান 
বরদাকান্ত চৌধুরী গাড়িসহ সরাসরি কোর্টে না গিয়ে নবাবপুর 
রোডের উপর গাড়ি ফাড় করালেন । ননীদাকে গাড়িতে রেখে ছইজনে 
প্রথমে গেলেন পরিচিত উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে । উকিল সমস্ত 
ঘটন। শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, আসামীকোথায়? গাড়ীতে অপেক্ষা 
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করছে শুনে বললেন. এক মুহূর্ত দেরী না করে নদীর পারে চলে গিয়ে 
সেখান থেকে নৌকায় যে কোন গ্রামে গিয়ে সাময়িকভাবে হলেও 
আশ্রয় নিতে । উকিল আরও বললেন এখন মাত্মসমর্পণ করা মানে 
মুতার মুখোমুখি হওয়া । 


কিছুর্দিন আগে শ্রীসজ্বের অন্যতম নেতা। অনিল দাসকে গ্রেপ্তার 
করে স্বীকারোক্তির জন্য চটের বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে অমানুধিকভাবে 
অত্যাচার করে । এর ফলে অনিলবাবুর মৃত্যু হয়। অনিল দাস ছিলেন 
সুনীল দাস ও শহীদ লতিক সেনের দাদা । সুনীল দাস ১৯৫৭ সালে 
প্রজা সোসালিষ্ট পার্টির হয়ে পঃ বঃ বিধান সভার সদস্ত নির্বাচিত হন । 
লতিকা সেন ১৯৪৯ সালে বহুবাজারের মোড়ে পুলিশের গুলিতে 
নিহত হন। 


এরপরই তার! সরাসরি ঢাকার বাদামতলীর ঘাটে এসে নৌকা- 
যেগে হশাসাড়ার বাড়িতে এসে উপস্থিত হন | সেখান থেকে একসপ্তাহের 
মধ্যেই দফণদ্রারেব আগমনের পর চলে গেলেন আরেক আত্মীয়ের 
বাডী চিত্রকোট গ্রামে । কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন যে বাড়ীর সঙ্গেই 
রয়েছে গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বাড়ী । পরের দিনই 
রওয়ান। হয়ে কলিকাতায় এসে উঠলেন দিদির ডাঃ জগবন্ধু লেনের 
বাড়ীতে । কলিকাতায়ও বেশীদিন থাকা নিরাপদ মনে করলেন না। 
পনের দিনের মধ্যে চলে গেলেন হরিদ্বার ভোলা গিরি আশ্রমে । ননীদার 
বাব ছিলেন ভোলাগিরির শিষ্য । সেই আশ্রমে তখন বন্ছু পুরাতন 
বিপ্লবী সন্ন্যাপীর জীবন যাপন করছিলেন । মগুলেশ্বর মহাদেবানন্দ 
গিরি ছিলেন একদা “যুগান্তর দলের সদন্ত । আশ্রমে কয়েকমাস থাকার 
পর একদিন উত্তর প্রদেশের পুলিশ আশ্রমে গিয়ে কোন এক বাঙালী 
স্বদেশীবাবুর খোঁজ করলে পরের দিনই সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে 
তিনি চলে আসেন গৌহাটিতে। এখানে কিছুদিন পর কোন এক 
গোঁপনস্থুত্রে খবর পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকায় নিয়ে আসে। 


২৪ মৃচনাপর্ব 


ঢাকা জেলে কিছুদিন রেখে নিয়ে আসে দেউলী বন্দী শিবিরে । ১৯৩৬ 
সালে তাকে জেল থেকে ছেড়ে ঢাকার বাড়ীতে অস্তরীণ কর। হয়। 
অন্তরীণ অবস্থায় তিনি বি. এ পাশ করেন। 

পরবর্তা কালে তিনি এল আই পি-তে একজন প্রথম শ্রেণীর অফিসার 
হয়েছিলেন । রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না। ১৯৭৪ 
সালে তার মৃত্যু হয় । 


জল্মাষ্টমীর মিছিল 


জন্মাষ্টমীর আগের দিন বাড়ীর ঘাট থেকে সকালবেলা লঞ্চে উঠে 
বেলা ১*টার মধ্যে ঢাকা সদরঘাটে পৌছাই । লঞ্চ থেকে নেমেই 
দৌড়ে এসে পিনিশে উঠি । বড়দা তখন গল্প করছিলেন অনুশীলন 
দলের অন্যতম নেতা! বীরেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে । জন্মাষ্টমীর মিছিল 
দেখার জন্য পরের দিন ছপুরের দিকে বাড়ীর অন্যান্যদের সঙ্গে চলে 
আসি নবাবপুর রোডে প্রয়াত ডাঃ সুরেশ মিত্র মশাই-এর চেম্বারের 
দোতলার বারান্দায় । এরই মধ্যে হাজার হাজীর মানুষ রাস্তার ছুই 
ধারে দাড়িয়ে পড়েছে মিছিল দেখার জন্য । প্রায় সবারই হাতে ছিল 
একটা করে গেগ্ডারী (আখ )। মিছিল দেখার একটা প্রধান অঙ্গ 
ছিল এই গেগুারী আখ খাওয়া । প্রথম দিন নবাবপুরের ও পরের 
দ্রিন ইসলামপুরের মিছিল বের হবে। টাকাতে একটা কথ চালু ছিল 
যে নবাবপুরের মিছিল “সাতেগোতে” (বারোয়ারী ) আর ইসলাম- 
পুরের মিছিল “বাপেপুতে” (পোরিবারিক)। এই জন্মাষ্টমীর মিছিলে 
মুসলমান সম্প্রদায়ও অংশগ্রহণ করতেন । অনবন্ত ভাষায় এই 
মিছিলের এক বর্ণনা দিয়েছেন শিল্পী পরিতোষ সেন তার বিখ্যাত 
'জিন্দাবাহার+ গ্রন্থে । 

“শ্রাবণ রৌ্রচুদ্বিত বিকেল বেলা । যে দ্দিকেই তাকাই না কেন 
রাস্তা ঘাটে, ছাদে, কানিশে, বারান্দা, রোয়াকে, গাছে, ল্যাম্পপোস্টে 
সর্বত্রই কালে! কালে বিন্ু। এক কথায় কালে। বিন্দুর মহাসমুদ্রে | 
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গোঁটা। চাকা শহব এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় মেতে উঠেছে । আজ 
জন্মাষ্টমীব মিছিল বের হবে । এমন জমকালো এমন বিশালকায় 
এবং অসাধারণ চমৎকারিত্বপূর্ণ এই ঘটনা এই উপমহাদেশে আর 
কোথাও কি দেখা যায় ?...“হেইপাশে সারি সারি নানা রঙের 
ঝলমলে নিশান, অতিকায় মলমলের ছত্র, পাখা, চামর, বর্শা আরও 
কত কী? সঙ্গে আছে ঢাক, ঢোল, নাগড়া, শিঙা এমন কি ব্যাড 
পার্টিও.... তারপৰ আরও সঙ আরও ঘোড়া, আরও হাতী আর 
গ্যালারী । এক অন্তহীন সচল, সাভম্বর অদৃশ্যপূর্ব প্রদর্শনী 1” 


উত্তাল থলেশ্বরীর বুকে 


জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখা শেষ। বাড়ী ফিরে ঘাচ্ছি গয়নার 
নৌকায় । সন্ধ্যার একটু পর নৌকা ছেড়ে দ্িল। সদর ঘাটের 
সারি সারি ইলেকট্রিক পোস্টের সবগুলি আলোই জ্বলে উঠেছে । তিন 
দাড়ি নৌকা অল্প সময়ের মধ্যেই এসে পড়ল সদর ঘাটের বিপরীত 
দিকে স্থবিডডার খালে । এখান থেকে আলো ঝল্মল্‌ ঢাকা শহরকে 
রূপকথার ্বপ্রপুরীর মতো মনে হচ্ছিল । নৌকা এগিয়ে চলেছে । 
ধীরে ধীরে ইলেকট্রিক পোস্টগুলো আমাদের চোখের আড়ালে চলে 
গেল । অনুকুল বাতাসে নৌকা তরতর করে এসে পড়ল অল্প সময়ের 
মধ্যে ধলেশ্বরীর পাড়ে । কৃষ্ণপক্ষ চলছে, কিছুই দেখ! ঘাচ্ছে না । 
কেবল শুনতে পাচ্ছি নৌকার গায়ে আছড়ে পড়া ঢেউ-এর ছলাৎ ছলাং 
শব্দ; প্রবল ঝড়ো হাওয়া বইছে নদীতে, অল্প অল্প বৃষ্টির সঙ্গে মাঝে 
মাঝে বিহ্যৎ চমকাচ্ছে আকাশে । বিশাল মাস্তলে পাল তুলে দিয়ে 
মূলফত মাঝি আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে 
আল্লার কাছে দোয়া মেডে নৌকা ছেড়ে দিল। বর্ষায় ধলেশ্বরীও 
পদ্মা নদীর মতোই ভয়ঙ্করী হয়ে উঠে। কুল-কিনারাহীন দিগন্ত- 
বিস্তৃত নদী উত্তাল উদ্দামবেগে বয়ে চলেছে ক্রানস্তিহীন ভাবে । প্রবল 
বাতাসে পাল ফুলে ফেঁপে উঠে, ঢেউ-এর উপর দিয়ে নাগরদোলার 


ত্ড শচনাপর 


মত ছুলতে ছুলতে নৌকা ঝড়ের বেগে ছুটে চলল কুইচামারার দিকে । 
নৌকা তখন মাঝদরিয়ায়। এক বিরাট উ*চু ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল 
নৌকার গায়ে । ঢেউ-এর ছটায় ষাল্রীদের একাংশকে ভিজিয়ে দিয়ে 
একদিকে কাত হায়ে পড়লে মুলফত মাঝি তার পেশীবভল দ্টি হাতে 
শক্ত করে হাল ধরে নৌকার গতি ঠিক রাখার জন্য মরণপণ সংগ্রান 
চালিয়ে যাচ্ছিল । ঠিক এই সময় আর একটি ঢেউ এসে প্রচণ্ড বেগে 
নৌকায় আঘাত করল । “নাহি মানে চাল, তরী টলমল শশান্ত 
উত্তাল ।” যাত্রীর! প্রাণভয়ে খোদাতাল্লা, ঈশ্বর ও মধুন্দনের কাছে এ 
যাত্রায় তাদের প্রাণরক্ষার আকুল আবেদন জানাতে লাগল । আমি 
এক কোণে ভয়ে ছোড়দার হাত ধরে বসে আছি । ছোড়দা বল্ল, 
“কোন ভয় নেই, মুলফত ঠিকমতই ওপারে নৌক। নিয়ে যাবে, দেখ- 
লাম তীর কথাই ঠিক । কিছুক্ষণের মধ্যে মুলফত মাঝি তার ভানন্ত- 
সাধারণ দক্ষতার সঙ্গে কুইচামারায় আমাদের অতিগবিচিত বটগাছের 
নীচে নৌকা ভিড়িয়ে দিল । 


এর পর বহুবার পল্মা, ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার উপর দিয়ে যাতায়াত 
করেছিঃ অনেক জল-ঝড়ের মধ্যেও পড়েছি । কিন্কু আমার আট 
বছর বয়সে উত্তাল ধলেশ্বরীর বুকে সেই রাত্রির কথা৷ আজও মনে 
গেথে আছে । 


দেশবন্ধুপত্ী 


দুর্গাপূজা এসে গেল। একদিন শুনতে পেলাম এবার পূজায় 
বাসস্তীদেবী আসবেন হাসাড়াতে তার জামাই ও মেয়ের সঙ্গে । এ 
খবর ছড়িয়ে পড়ার পর হ্ঁসাড়া ও তার পার্্বর্তা গ্রামের মানুষ তাকে 
সম্বর্ধনা জানানোর জন্ত প্রস্ততি শুরু করে দিল। পঞ্চমীর সকাল, 
মোটর লঞ্চে একদল লোক রওয়ানা হয়ে গেল ভাগ্যকুল গ্রীমার ঘাটে 
তাকে নিয়ে আসার জন্য । বেলা দশটার মধ্যে গ্তীমার সেখানে 


প্গপঙ্গির *।তি ২৭ 


পরগীছানোর কখা | আমরী ৪০/৫* জন লোক একটা বিরাট ঝাইচেঃ 
নৌকা করে এগাবট। নাগাদ এসে পড়লাম পুঠিমারার খালে শ্রামবাসীর 
পক্ষ থেকে বাসন্তী দেবীকে সম্বর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে । বেল! ছুটে। 
বাঞ্জতে চলল, আমাদের আকাঙ্খিত মোটর লঞ্চের শব্ধ শুনতে পাচ্ছি 
না। নৌক! একটু একটু করে এসে পড়ল ষোলঘর মহাশশ্মানের 
কাছে। খন (*নটে বেজে গেছে । হঠীাং লঞ্চের ভট ভট আওয়াজ 
কানে এল । ভাগ্প সময়ের মধ্যে আমাদের নৌকার কাছে আসতেই 
আকাশ, ব।হাস, খাল-বিল মুখরিত করে শত কণ্টে ব্বনিত হয়ে উঠল 
*বান্দেনাতরম্ঠ। “দেশবন্ধু চিশুরগুন দাস কি জয়”, “বাসন্তী দেবী কি 
জয়' । পবে শুনতে পেলাম পথে হাজার হাজার মানুষ লঞ্চ থামিফে 
বাসন্তী দেবীকে অভিনন্দন জানানোর জন্তই এত দেরী । ক্রমে লঞ্চ 
এনে বাড়ীর ঘাঁটে থামলে টাক, ঢোল, শখ বাজিয়ে ও উলুধ্বনি 
দিয়ে তীকে সন্বদ্ধন। জানানে। হয় । 


১৯৩২ সালেব শেষের দিকে অসহঘোগ আন্দোলন স্তিনিত হয়ে 
আসছে এঃশ সনম্ব মহাত্মা গান্ধী আমরণ জনশন শুরু করেন হরি- 
জনদের উপর সামাজিক নিরধাতনের প্রতিবাদে । এই আন্দোলনের 
অন্যতম কর্ম*চী ছিল অস্পুশাহা বর্জন | আগেই স্থির যে বাসন্তী 
দেবী বিভিন্ন গ্রাম ঘুবে হরিজনদের নিয়ে ভর্গামগ্ডপে মণ্ডপে পুষ্পাঞ্জলি 
দেবেন | 


সপ্তনী থেকে দশমীর দিন সকাল পধন্ত আমর! লঞ্চে কবে বেরিয়ে 
পড়তাম যোলঘর, শেখেরনগর, বেলতলী প্রভৃতি গ্রামের পূজামণ্ডপ- 
গুলিতে । হরিজন সহ শত শত মানুষ একত্রে উৎসাহের সঙ্গে 
বাসস্তী দেবীর নেতৃত্বে অঞ্জলি দিত। সে সময় বর্ণহিন্ুরা হরিজন- 
দের সঙ্গে অঞ্জলি দেওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারত না । লক্ষ্মী 
পৃজজার পরের দিন বাসন্তী দেবী রওয়ান হয়ে গেলেন ঢাকার পথে । 
এক অভিজাত পরিবারের বধু হয়েও সাঁধারণ মানুষের সঙ্গে তার 


২৮ জুচনাপৰ 


আন্তরিকতাপূর্ণ ও অমায়িক ব্যবহারে সবাই অভিভূত হয়ে পড়েছিল । 
সেই অ্ভতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দময় দিনগচলির কথা বনু 
যুগ পর আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। 

১৯৩৩ সালের ২৫শে জানুয়ারীর সন্ধার পর তারিণী দফাদাব 
বাড়ীতে এসে জানিয়ে গেল, “গোপাল বাবু যেন একটু সইরা সইর। 
থাকেন৷ ছিন্নগর থান থাইক্যা বড়দারগাবাবু অনেক পুলিশ লইয়া 
ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসের সামনে ঘটি গারছে । কাইল ( আগামী- 
কাল ) সকালে (২৬শে জানুয়ারী ) নিশান তুললেই চালান দিব” । 


২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩৩ 


২৬শে জানুয়ারী সকালেই খবর আসল যে হাসাড়া বাজারে 
কাঠের পুলের সামনে পুলিশ ঘেরাও করে আছে । কারণ এ জায়গায়ই 
স্বাধীনতা দ্রিবসের পতাকা উত্তোলন কর! হয় । অনেক বেলা পর্যন্ত 
পুলিশ সেখানে অপেক্ষ। করে কাউকে না পেয়ে চলে আসে । এ 
দিনই বিকালের দিকে আমর! ২৫/৩* জন বালক ও কিশোর একত্র 
হয়ে চৈত্র সংক্রান্তির মেলার মাঠের মাঝখানে একটা বাঁশ পুতে 
জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে “বান্দেমাতরম্ঠ, “বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ 
ধ্বংস হউক" প্রভৃতি শ্লোগান দিতে শুরু করা হয় । শ্লোগান শুনে 
কাছেই ইউনিয়ন বোর্ডের অফির্প থেকে একজন পুলিশসহ ছুইজন 
চৌকিদার আসতেই প্রায় সব ছেলেই পালিয়ে গেল, দাড়িয়ে থাকল 
কেবল বেচা, মধু (জীবন কানাই সরকার ) ও নির্মল । আমাদের 
মধ্যে বয়সে একটু বড় বৌচাকে টানতে টানতে নিয়ে দারোগার কাছে 
উপস্থিত করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারলাম বৌচাকে 
শ্রীনগর থানায় চালান দিয়েছে । এ খবরে ওর ম। কান্সীয় ভেঙে 
পড়লেন। প্রায় ছুই তিন ঘণ্ট। পর একটু রাতের দিকে “বন্দেমাতরম্* 
ধ্বনি দিতে দিতে বৌঁচ। বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়। ওর কাছ 


যুগসদ্ধির স্মৃতি ২৯ 


থেকে জানতে পারলাম যে গ্রাম থেকে প্রায় ছুই মাইল দুরে কেওয়াট- 
খালির মাঠে শ্রীনগর থানার দারোগ। তাকে খুব আচ্ছ৷ করে কয়েকটি 
লাঠির ঘ। দিয়ে, ঘাড় ধাক্কা মেরে ছেড়ে দেয়। এরপর থেকেই 
বৌঁচা বালক ও কিশোরদের নেতা বনে গেল। 

তার নাম হলো৷ বৌচাই সরদার | 


কালীপদ্ মুখ।জীর ফটে। 


ইতিমধ্যে হাসাড়ার স্ব'লে ভতি হয়েছে । একদিন স্বলে ঢুকতেই 
দেখি কমন রুমে ছাত্রদের খুব ভীড়, সবাই দেওয়ালে আঠা দিয়ে 
লাগানো একটি যুবকের ফটে৷ দেখছে । ফটোটির গায়ে হাতে লেখা 
ছিল; শহীদ কালীপদ মুখাজী। কামাখ্যা সেনকে হত্যার অভিযোগে 
কয়েকদিন আগে ঢাকা জেলে তার ফাসি হয়ে গেছে। 

(কামাখ্যা সেনের হত্যার প্রধান নায়ক অনুশীলন সমিতির 
বিশিষ্ট কমর্শ ও আর. এস. পি আই-এর অনাতম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত 
দুর্গেশ ভট্টাচাধ ১৯৮১ সালে “অনুশীলন বাতী'য় এই হত্যাকাণ্ডের 
বিস্তৃত বিবরণ লিখে গেছেন । ) 

কালীপদ মুখাছরঁ ছিলেন বিক্রমপুরের একজন সাধারণ কংগ্রেস 
কর্মী এবং কিছুটা পাগলাটে ধরনের ব্যক্তি। হত্যাকাণ্ডের ছুই তিন 
দিন পর খেয়ালের বশে কোন বন্ধুকে “কামাখ্যা অপারেশান সাক" 
সেস্ফুল” এই মর্মে টেলিগ্রাম করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার 


হন। এরপর পুলিশ তাকেই হত্যাকারী প্রমাণ করে ফাসীতে বুলিয়ে 
সির 


দ্েশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের স্তৃত্যু 


১৯৩৩ সালে পুরোদমে বর্ধা নেমেছে । ক্লাস টাচার গাজি সাহেব 
( মফিজউদ্দিন গাজি ) সবে রোল কল শেষ করেছেন । এমন সময় 


৩০ সুচনাপর 


স্ক'লের দণ্ডরী একটা নোটিশ নিয়ে আসল । গাজি সাহেব ওই 
নোটিশটি পড়ে ছাএদের বললেন যে আমাদের স্বাবীনতা সংগ্রামের 
অন্যতম বিশি নেতা ঘতীন্দ্রমোহন সেনগ্াপ্তের মৃত্যু হয়েছে । তাঁর 
প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য স্বদ্ল প্রথম পিরিয়ডের পব ছুটি হয়ে 
যাবে। ছুটিব নাম শুনে ছেলের! হৈ হৈ করে উঠল। তিনি এক 
ধমক£ুদিয়ে সবাইকে চুপ করে বসতে বললেন । এরপর অন্যন্ত 
গন্তীর ভাবে বলে চললেন যতীন্দ্র মোহন সম্বন্গে, সবটা আজ মানে 
নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে গাজী সাহেব বলেছিলেন যে একজন 
মহৎ প্রাণ মানুষ আমাদের ছেড়ে অকালে চলে গেলেন । 


ছোড়দ। গ্রেগার 


১৯৩৪ সালের এক সকাল বেলা বাইরের ঘরে পড়তে বসেছি । 
কয়েকদিন ঘাবত শ্রাবণের অবিশ্রান্ত খারা বয়ে চলেছে । হটাৎ 
জানালার দিকে চোখ পড়াতেই দেখলাম একটি দারোগার নৌক৷ বাড়ীর 
ঘাটে ভিডুল। বৃষ্তির মধে)ই দারোগাবাবু একদল কনেই্বল সহ ঘরে 
ট্ুকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন বিনয় রায়চৌধুরী বাড়ী আছেন 
কিন! । উত্তরে বললাম, মাহামশাইএর বাড়ী পড়তে গেছেন | 
দারোগাবাবু এসে চেয়ারে বসলেন । কিছুদ্নপর দারোগা-_-কয়েক 
জন পুলিশকে সঙ্গে নিপ্ে আর একজনকে ঘরে বসিয়ে রেখে নৌকা 
ছেড়ে দিলেন মাস্টারমশাই স্ত্ুরেন *বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ীর পথে । 
ইতিমধ্যে লোক দিয়ে ছোড়দাকে খবর পাঠান হয়ে গেছে। 

দারোগা! চলে যেতে মা জামাকে সমস্ত বইখাতা নিয়ে অন্য ঘরে 
চলে যেতে বললেন । সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বই ও খাতীগুলি নিয়ে অন্য 
ঘরে চলে গেলাম | অপেক্ষারত পুলিশটি কিন্ত আমাকে বাধা দেয়নি । 
এই বইগুলির মধ্যে ছিল ছুটি নিষিদ্ধ বই ; “ফীসীর সত্যেন ও “পথের 
দাবী' । কিছ সময়ের মধ্যে ছোড়দাকে সঙ্গে নিয়ে দারগা বাড়ী এসে 
খানাতল্লাসী শুরু করে দিল। প্রায় ছুই ঘণ্টা তন্ন তন্ন করে তল্লাসী 
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৩১ 
করার পর আপত্তিকর কিছ পাওয়া গেলনা ৷ 


বেলাশদ্বি প্রহর, দাবোগা সাহেব ছোড়দাকে নিয়ে শ্রীনগর থানার 
রওয়ানা হাবেন | মা! হহোড়দা ও আমাকে খেতে দিলে ঠাকুম৷ দারোগা- 
কেও কিছু খেয়ে নিতে বললেন । দারোগা ঠাকুমাকে প্রণাম করে 
নললেন, বন্ুবাড়ীতে খানাতল্লামী কবে বহু ছাত্র ও যুবককে গ্রেপ্তার 
বরেছি। কোনওদিন এমনি অনুরোধ কেউ করেনি । আপনি এক- 
মাত্র ব্যতিক্রম | 

দ|রোগা এদিনই ছোড়দাকে নিয়ে ঢাকায় বওয়ান! হলেন । তিন 
দিন ঢাকা আই, বি অফিসে বির।মহীন জেরার পর যে কোন কারণেই 
হউক ছোড়দাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এই মর্মে এক সর- 
কারী আদেশ জারি করা হল ধে সম্ধ/ার পর বাড়ী থেকে বের হতে 
পারবে না এবং গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও ঘেতে হলে আগে থানায় 
জানাতে হবে। 

ছোড়দ। প্রকগ্ত আন্দোলনে যোগ না দিলেও অনুধীলন সমিতির 
সঙ্গে গুপ্তভাবে যুক্ত ছিলেন । ঢাকা পগৌজ স্ক'লে ছাত্রীবস্থায় 
অনুশীলনের বিশিষ্ট কর্মী তারাপ্রসাদ চক্রবর্তী ও ভূপেশ ব্যানাজীর 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন । 
গ্নোর। সৈন্যের ক্যাম্প 


১৯৩৫ ফসলের জানুয়ারী মাসে স্কুল থেকে ফেরার সময় দেখলাম 
একটু দূরে কুমার পাড়ার মাঠে সারি সারি তাবু খাটানো হচ্ছে। 
সেইসঙ্গে টেলিফোন লাইনের জন্য পৌতা হচ্ছে বাশের খুঁটি, কয়েক- 
জন গোর! সৈম্য এদিক ওদিক ঘুরে বেডাচ্ছে। 


সেই সময় পূর্ববাংলার গ্রামে গ্রামে এ ধরনের বহু ক্যাম্প হয়ে- 
ছিল বিপ্লবী ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে সন্ত্রাস স্থ্টির উদ্দেশ্টে বিক্রমপুরের 


গ্রামে গ্রামে অসংখ্য ছাত্র ও যুবককে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল 
বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত আছে সন্দেহে । 
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সেনাবাহিনী প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় অথব! গভীর রাত্রিতে হানা দিত 
গৃহবন্দী ছাত্র ও যুবকদের বাড়ীতে বাড়ীতে __সন্ধ্যার পর তার! ঘরে 
আছে কিন! তা প্রত্যক্ষ করতে । আমর। সন্ধার পর পড়তে বসেছি, 
এমন সময় শুনতে পেলাম সৈন্বাহিনীর বুটের মচমচ, শব্দ । 
ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দফাদার থাকত । 

ছোড়দাকে দেখে দু'একটা কথা জিজ্ঞেন করে চলে থেত। রাত্রে 
হয়ত খেতে বসেছি এমন সময় কুইক্‌ মার্চ করে বাহিনী এসে উপস্থিত 
হত একেবারে খাবার ঘরের সামনে । ক্যাপ্টেন সাত ব্যাটারীর উট 
মুখে ফেলে পরখ করে নিত এই প্রকৃত গৃহবন্দী কিন। | গভীর রাত্রি 
সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন । প্রচণ্ড জোরে রাইফেলের কুদোর আঘাতে 
দরজা ভেঙে যাঁবার উপক্রম । দরজ! খুলতেই মুখের উপর টর্চ এবং 
দেরিতেনুদরজ! খোলার জন্য কিছু ধমক দিয়ে চলে যেত। এইভাবে 
সেনাবাহিনীর উৎপাতে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল । 

এই সময় চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে যে সঙ বের হতে। 'াতে 
একট। গান খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল । “গোর! সৈম্) ক্যাম্প 
বহাইল--কুমার পাড়াতে[মগ্ভি রাত্রে হানা দেয় বাড়ি বাড়িতে” । 
২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনত। দিবল উৎযাপন 

১৯৩৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী মুক্ত রাজবন্দী শাস্তি সোমের 
উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালন রা । হাসাড়া ৰাজারের নূতন 
তৈরী উচু কাঠের পুলের রোলিং-এর সঙ্গে বাধা লম্বা এক 
মুলিবাশের ডগায় বৃন্ধ কালীকুমার পাণ্তিত “বন্দে-ম1তিরম্* “ইন্কিলাব 
জিন্দাবাদ” ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাঁকা উত্তোলনের পর শান্তিদা 
প্রায় পঞ্চাশজন ছাত্র-যুবককে স্বাধীনতার সংকল্প পাঠ করান। 

“আমর বিশ্বাস করি যে, অন্য যে কোন জাতির ন্যায় বিকাশের 
পূর্ণ স্বযোগ লাভ করিবার জন্য স্বাধীন হওয়ার, পরিশ্রমের ফল 
ভোগ করিবার এবং জীবনে যাহা কিছু প্রয়োজন সে সকল অর্জনের 
অবিচ্ছেন্ক অধিকার ভারতবাসীর আছে ।* 
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“ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কেবল যে ভারতবাসীদিগকে তাহাদের 
স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে তাহাই নয়, জনগণের শোষণের উপর 
ইহ৷ গড়িয়। উঠিয়াছে এবং অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও 
আধ্যাত্মিক দিক হইতে ভারতকে ধ্বংস করিয়াছে । অতএব আমাদের 
বিশ্বাস, ভারতকে অবশ্যই বুটিশের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ 
স্বরাজ বা' পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে ।”*-* 

শাস্তিদ] প্রায় সাত বৎসর রাজবন্দী হিসাবে আটক থাকার পর 
১৯৩৮ সালে মুক্তি পান। প্রথম জীবনে ছিলেন “যুগান্তর দলের 
( জীবনলাল চ্যাটাজীব গ্র,.প) সদস্ত। দেউলি ডিটেন্শন ক্যাম্পে 
কমিউনিস্ট সংহতিতে যোগ দেন । জেল থেকে বের হয়ে কমিউনিস্ট 
পার্টির সদস্ত হিসাবে গণআন্দোলন সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ 
কবেন। কিন্তু তার মধ্যে কোন দলীয় সংকীর্ণতা ছিল না। 
প্রয়োজনে যে কোন রাজনৈতিক দলেব কর্মীকে তার বাড়ীতে 
আশ্রয় দিতেন। অত্যন্ত বন্ধুবংসল, উদার ও আড্ডাবাজ মানুষ 
শস্তিদা। দেশ ভাগের পর ঢ'কার বাড়ী বিনিময় কবে সপরিবারে 
পার্ক সার্কাসের এক ছোট্ট বাড়ীতে বসবাস কবতে থাকেন। কোন 
বাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। 


আডডা মারার ফ্যাসাদ 

দেশ ভাগের পব বহু বছৰ কেটে গেছে। শান্তিদা অসুস্থ শুনে 
পার্ক সার্কাসের বাড়ীতে তাকে দেখতে যাই। আমাকে দেখে তিনি 
খুবই খুশী হলেন। একটু পরেই বললেন, এতক্ষণ শুয়ে ছিলাম, 
চোখের সামনে ভেসে উঠছিল ছেড়ে আসা গ্রামের ছবি। এখন ভরা 
বর্ষা, হাঁসাড়। গ্রামে এখন কত জল, বাঁড়ীগুলি জলের মধ্যে যেন দ্বীপের 
মত ভাসছে । বাজারের ঘাটে কত নৌকা। হীঁসাড়া যেন আমায় 
হাতছানি দিয়ে ডাকছে । 

ৰেশ খানিকটা সময় কেটে যাওয়ার পর বললাম, অনেকক্ষণ 
আড্ড! মারা হল, এবার যাই। উত্তরে তিনি বললেন, আড্ডা মারার 
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কথাই যখন উঠল একটু বসে শুনে যা এ আন্ডা দিতে গিষে কি রকম 
ফ্যাসাদে পড়েছিলাম । ১৯৫৫ সালে শান্তিদা গ্রামের বাড়ীতে যাঁন 
তুই নাবালক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে । এক সপ্তাহ হাসাঁড। থাকার পব 
ঢাকা চলে আসেন, বন্ধু কাঁলীপদ সেনের বাড়ীতে । পুর পাকিস্থানে 
সে সময় যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমনায় অধিষ্টিত। আওয়ামী লীগের সদস্ত 
আতাউর রহমান প্রধানমন্ত্রী । কিছুটা] গণতান্তিক হাওয়া বইছে 
সেখানে । কলিকাতা রওয়ানা হবার ঠিক আগের দিন ঠিনি যান 
তার পুরানো দিনের বন্ধু জ্ঞান চক্রবর্গীব সঙ্গ দেখা করতে (প্রয়াত 
জ্ঞান চক্রবর্তী তখন ঢাক। জেল। কমিউনিস্ট পাটির সম্পাদক) । শাস্তিদ। 
বলে যাচ্ছেন-_-আইজ রবিবাব, কাইল সোমবাব কলিকাতা! বওয়ান৷ 
হমু। সন্ধ্যার দিকে গেলাম জ্ভানবাবুব স্ব ঘাটেব মেসে একটু আচ্ড। 
দেওনের লাইগ্যা । কবে যে আর দেখা অইব ঠিক নাই আমাকে 
দেইখ্যা তিনি খুব খুশী অইলেন। গল্পে গল্পে রাত দশঢ। বাইজা। 
গেলে উইঠ্যা পড়লাম । এমুন সময় জ্ঞানবাবু কইল, আঁপংনে ত কাইল 
বেল। বাঁরটার সময় কইলকাঁতা রওয়ানা অইবেন। আবাপ কৰে 
দেখা অইব কে জানে । পাশেব ০কিটা খালি আছে। মাসেন 
দুইজনে হোটেলে খাই! আবও কিছুক্ষণ গল্প কইরা শুইয়া পকম। 
সকালে উইঠ্যা চইলা যাইবেন। আমি তার কথা শুইন। খুব খুশী। 
হোঁটেল থাইকা আইস। প্রায় রাত্রি বারটা পর্যন্ত অনেক গল্প করলাম । 
শ্যাষ রাত্রে দরজায় ঠক্ঠক্‌ 'আওযাজ। জ্ঞানবাবু দরজা খুলেই একদল 
পুলিশ ঘরে ডুইকা পড়ল । তার লীগে আমারেও ধইরা লইয়া গেল 
কতোয়ালী থানায়। 

সেখানে গিয়ে জানতে পারেন থে গভীর রাত্রে করাচীর নির্দেশে 
যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীনভা বাতিল করে অংনক মন্ত্রীকেই গৃহবন্দী ক'রে রাখা 
হয়েছে । এই সঙ্গেই শুরু করা হয়েছে ফ্রন্টের সমর্থক বিভিন্ন দলের 
নেতা ও কর্মীদের নিরাপত্ত। আইনে গ্রেপ্তার । 

-_-এরপর আমিও জ্ঞানবাবুর লগে থানায় বইলা রইলাম । কিছুক্ষণ 


যুগসদ্ধির স্মৃতি ৩৫ 


পর ও নি আইসা আমারে কইল, গ্যারেস্ট লিষ্টে আপনার নাম নাই 
দেখতে আছি । আমি তখন ও-সিকে কইলাম, আমি ভারতীয় 
নাগরিক । আমার পাশপোর্ট ও ভিশা দেখার পর কইল, ঠিক 
আছে। আপনারে ছাইরা দিমু। আই বি অফিসে টেলিফোন 
কইরা এ খবরটা দিয়া লই। প্রায় পনর মিম্টি পর আইসা খবর 
দিল যে আপনারে ছাড়ন যাইব না। টেলিফোনে নাম শুইনাই 
অফিসার কইল, পুরানে। পাগী, এখনকার মত আটকান, পরে দেখা 
যাইব । প্রায় ঘণ্টা ছুই পরে আমাগো! ঢাকা জেলে লইয়া গেল। 
গিয়া দেখি অনেকেই আইসা! পরছে । জিতেন ঘোষ, মুনীর চৌধুরী, 
শহীছুল্লা কাইজার, মুজফফর আহমেদ, আরও অনেকে । আমাগো 
রাখল সেই পুরানে! জায়গায় ৫নং খাতায়। ১৯৩২ সালে অনেকদিন 
এখানে থাইক। গেছি । 

প্রায় ছয় মাস পর ছাড়া পাইয়া কইলকাতা আসি। আইসা 
দেখি দশ হাঁজার টাকা রিফুজি লোন লইয়া বৌবাজারে যে কাঠের 
ফাণিচারের দোকানটা খুলছিলাম সেইট। তালাঁবন্ধ। আমার ঢাকা 
জেলের আটকের খবর পাইয়া কর্মচারী সব বেইচা দিয়া 
কোথায় চইল! গেছে । তারপর অনেকদিন পধ্যন্ত খুবই কষ্টে দিন 
গেছে পোলা মাইয়ার চাকরী না হওয়া পধ্যন্ত। তবে যাই হউক 
না ক্যান, এ ছয় মাস এতগু'ল জ্ঞানী গুণী লোকের মধ্যে খুবই আনন্দে 
কাইটা গেছে । মনে হয় ৫ বছর দেউলিতে যা শিখছিলাম তার থিকা 
অনেক বেশী শিখছি ছয় মাসে । ১৯৮* সালে ৭৪ বছর বয়সে 
শান্তিদার মৃত্যু হয়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ছাত্র আন্দাননের হাতেখটি 


ঢাকা-_আমার ঢাকা 

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা কে. এল, জুবিলী স্কুলে ভ্তি 
হই। প্রায় তুই মাইল পথ হেঁটে স্কুলে যাতায়াত করতে হত । 

আমার আবাল্য পরিচিত ঢাকা নগরী । গ্রামে থাকলেও শহরের 
সঙ্গে সম্পর্ক ছিল গভীর। প্রতি বছর বিভিন্ন উপলক্ষে এখানে 
আসতে হত। 

ইংরেজের তৈরী কলকাতার তুলনায় ঢাক! 'মনেক প্রাচীন শহর । 
মোঘল আমলে এর জন্ম । মুসলিম সংস্কৃতির একট। রেশ এখানে 
বিরাজমান। ঢাকার কুট্রিদের একটি ছোট অংশের মধ্যে টহ্-মিশ্রিত 
হিন্দীভাষার প্রচলন ছিল । অবিভক্ত বাংলাদেশে কলিকাতার পরই 
ছিল ঢাকার স্থান। যদিও কলিকাতার বিরাটত্বের সঙ্গে তার তুলন৷ 
চলে না, তবু শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পবাণিজ্য ও রাজনৈতিক আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে ঢাকা ছিল সেই যুগের বাংলাদেশের দ্বিতীয় কেন্দ্র। 

ঢাকার ভূবনবিখ্যাত মসলীন্, শঙ্খশিল্প, ভারতবিখ্যাত জন্মাষ্টমী 
মিছিল, বাখরখানি, অস্বৃতি, ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদের উপস্থিত 
বুদ্ধি ও অসাধারণ রসবোধ, কুট্িদের এক বিশেষ বাচনভঙ্গি, বুড়িগঙ্গার 
তীরে মনোরম ব্যাকল্যাণ্ড বাঁধ, ঘাটে বাঁধা রং-বেরং-এর পিনিসের 
(বজরা ) বহর, চোখ জুড়নো সবুজবরণ রমনার ময়দান, ঢাকা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অতীব সুন্দর ক্যাম্পাস-_এই নিয়েই ঢাকা । 

আর একদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম গীঠস্থান ছিল 
এই শহর। অসংখ্য বিপ্লবীর জন্ম দিয়েছে এই ঢাঁকা । বারবার ইংরেজ 
রাজপুরুষদের উদ্দেশ্টে বিপ্লবীদের পিস্তল গর্জে উঠেছে এখানে । 


যুগসন্ধির স্মৃতি রর 


বিনয় বস্তু, দীনেশ গুপ্ত, ধনেশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি প্রখ্যাত বিপ্লবীদের 
স্মৃতিবিজড়িত এই শহর। এছাড়াও ছিলেন মসংখ্য বিপ্লবী যাঁরা 
চিরদিন রয়ে গেলেন অপরিচয়ের অন্ধকারে । ইংরেজদের কাছে ঢাকা 
ছিল এক মৃত্তিমান বিভীষিকা | 

অপরদিকে এই শহর ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য কুখ্যাত । 
ইংরেজদের কুটকৌশলে বাধানো৷ এই দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমান উভয় 
সম্প্রদাযের নিরীহ মানুষের রক্তে বারবার রঞ্জিত হয়ে উঠেছে 
ঢাকার রাজপথ । 

১৯৭১ সালে প্রযাত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ডাকে বাংলা- 
দেশের অধিম্মরণীয় মুক্তিযুদ্ধের শুরু এই শহরেই । এই সমস্ত কিছ 
নিয়েই ঢাকা আমার স্মৃতিতে ভান্বর। ঢাকা আজও আমায় ড'কে। 


বন্দীমুক্তির দাবীতে ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল 

আজও স্পষ্ট মনে আছে স্কুলে টিফিনের ঘণ্টা বাঁজতেই ক্লাশ টেন- 
এব ছু'জন ছাত্র এসে আমাদের একটু অপেক্ষা করণে বলেন । প্রথমে 
সবাইকে ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য হবার জগ্তঠ আবেদন জানালেন। 
এরপর ঘোষণা! করলেন যে, আগামীকাল (৩১শে আগষ্ট ১৯৩৯) 
বন্দীমুক্তি কমিটির ডাকে সাড়৷ দিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র 
ফেডারেশন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে বা'লা- 
দেশের স্কুল-কলেজের ছাত্ররা একদিনের ধর্মঘট পালন করবে । তখনও 
বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলে প্রায় ৯০ জনের মত রাজবন্দী আটক 
ছিলেন। আগামীকাল ধর্মঘটে যারা ভলান্টিয়ার হতে ইচ্ছুক তাদের 
বিকেলের দিকে জেলা ছাত্র ফেডারেশনের অফিসে যেতে বলে উক্ত 
দুজন চলে গেলেন । 

বাড়ীর কাছেই ফুলবাড়িয়া রোডে ছিল ছাত্র ফেডারেশনের অফিল। 
সন্ধ্যার দিকে সেখানে গেলে আমাকে পরের দিন দশটার মধ্যে 
কলেজিয়েট স্কুলের গেটের সামনে উপস্থিত হতে বলা হল। ঢাকা 


৩৮ ছাত্র আন্দোলনের হাতেখড়ি 


জেলার ছাত্র ফেডারেশনের তখন সভাপতি ছিলেন রবি বসু এবং 
সম্পাদক সালীপদ গাঙ্গুলী । 
পরের দিন ঠিক সময়ে এ স্কুলের সামনে গিয়ে দেখি ইতিমধ্যে প্রায় 
কুডিজন ছাত্র ফে্টুন ও পত্তাঁক নিয়ে গেটের সামনে দাড়িয়ে স্কুলে 
ঢোঁকার পথ অবরোধ করে দিয়েছে । একটু পরেই কিছু ছাত্র স্কুলে 
ডে।কার চেষ্ট। করতেই 'ইন্কিলাব জিন্দাবাদ", 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই? 
ধ্বনিতে জায়গাটি মুখরিত হয়ে উঠল । এভাবে প্রায় বেলা এগারট। 
পর্যন্ত এই অবস্থা চললে বেশীর ভাগ ছাত্রই ফিরে গেল। কলেজিয়েট 
স্কুলে সফল ধর্মঘটের পব চলে আসলাম সগ্ভ পরিচিত একজন ছাত্র 
মুকেশ চক্রবর্তীর সাইকেলের পেছনে চড়ে জগন্নাথ কলেজের সামনে । 
এরপর ওর সঙ্গে বহু স্কুলে ঘুরে এসে আমরা এবং এ জায়গার সমস্ত 
স্কুল-কলেজের ছাত্ররা এসে সমবেত হলাম ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে । 
কিছু সময় অপেক্ষার পর দেখলাম যে, ঢাকা ইউনিভারসিটির দিক থেকে 
ছণত্র-ছাত্রীর এক বিশাল মিছিল এগিয়ে আসছে । প্রথম সারিতে 
ছাত্রীর, হাতে তাদের রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে অসংখ্য পোষ্টার । 
পেহনের সারিতে ছাত্রদের হাতে বিশাল কয়েকটি ফে্রুন। পার্কের 
স'মনে আসতেই অপেক্ষারত ছাত্ররাও এ মিছিলে সামিল হল। 
হাজার কণ্ে দাবি উঠল ঃ রাজবন্দীদের মুক্তি চাই। রাস্তার গাড়ী ও 
পথযাত্রীরা কিছু সময়ের জন্য থেমে যেতে বাধ্য হল। প্োগানে 
স্লোগানে শহব্টাঁকে কীপিয়ে মিছিল এগিয়ে চলল সদরঘাটে করোনেশন 
পার্কের দিকে । 
সেদিনের মিটিং-এর সানে এী ছিলেন লীল! রাঁয়। নামটা শোনা 
ছিল। কাছ থেকে এই প্রুথম দেখলাম । বেশ মনে আছে প্রথম 
বক্তা ছিলেন একজন ছাত্রী । এরপর একজন ছাত্রনেতা বক্তৃতা দেওয়া 
আরন্ত করতেই শুরু হল প্রচণ্ড বৃষ্টি, সঙ্গে ঝড়ে হাওয়।। এর মধ্যেই 
সভার কাজ চলতে লাগল । বুণ্তির বেগ ক্রমশই বাড়তে শুরু করলে 
ভানেত্রী তার সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর সভার সমাপ্তি ঘোষণ। করেন। 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৩১ 


প্রত্যেকেই ভিজে চুপে পার্ক থেকে বেরোবার সময় দেখতে পেলাম 
অশান্ত বুড়িগঙ্গার ঢে গুলি আছড়ে পড়ছে ব্যাকলাগু বাঁধের গায়ে । 


কী করে দলে আসলাম 

রাজবন্দীদের মুক্তির দাপিতে ছাত্র ধর্মঘটের পর কয়েকদিন কেটে 
গেছে । একদিন বিকেলের দিকে নবাবপুর লেভেল ক্রসিং-এর সামনে 
ধর্মঘটের দিন পরিচিত স্থৃকেশ চক্রবরতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। 
কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করল, অন্ত কোথাও যাবার 
না থাকলে ওর সঙ্গে বেডাতে যাখ কিনা । আমি রানি হয়েওর 
সাইকেলের পেছনে বসার পর নিয়ে এল ওয়ারীর একটি ছোট 
লাইব্রেরীতে । সেখানে দেখতে পেলাম 'আট-দশজন ছাত্রযুবক বসে 
আছেন। স্বকেশ আমাকে কুলদ| রায় ও নির্মল সেন নামে ছুজন 
যুবকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। কুলদা রায় আমাকে পরের দিন 
এসে লাইব্রেরীর মেম্বার হতে বললেন। ছু-তিনদিন পরে সেখানে গিয়ে 
দেখলাম, লাইব্রেরীতে নির্মল সেন ও আরও কয়েকজন ধাপ আছেন। 
ছুমানা চাদ। দিয়ে মেম্বার হয়ে গেলাম । কিছুক্ষণ বাদেই নির্মল সেনের 
সঙ্গে বেরিয়ে কাছেই একটি পাঁচিল-ঘেরা মাঠে এসে বসলাম । সেই 
সময় মাঠের একধাঁরে ভলিবল খেল! চলছিল । ইন্মিধ্যে এই মাঠে 
উপস্থিত কয়েকটি ছেলে এসে নির্মল সেনের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা গুরু 
করল । কথা শেষ করে ওর! চলে যাবার পর আমাকে ছোট্ট একটি বই 
দিয়ে বললেন, পড়ে আমার সঙ্গে ছু-তিনদিন পর আলোচনা করবে। 

বাড়ীতে এনে বইটি খুলে দেখলাম, বইটির নাঁম “পাঞ্জাব কাহিনী” । 
১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিস্তুচ বিবরণ । 
লেখকের নাম মনে নেই । তবে খুবই শক্তিশালী ও প্রাঞ্জল ভাষায় 
লেখা! বইটি পড়ে মনে মনে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম । মনে 
পড়ল, কয়েক বছর আগে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস” উপলক্ষে 
আমাদের গ্রামে মুন্সীবাঁড়ির মাঠে মিটিং-এর কথা। এর ছুদিন পরে 


৪৩ ছাত্র আন্দোলনের হাতেখড়ি 


আবার যাই ওয়ারীর লাইব্রেরীতে । এর পরে নির্নলদা «বিপ্লবী বীর 
নলিনী বাক্চী” নামে আর-একটি ছোট্র বই দিলেন। বইটি ছিল 
নলিনী বাক্চীর সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী। নলিনী বাক্‌চী ১৯১৮ সালে 
ঢাকা কলতাবাজারে ইংরেজ পুলিশ-বাহিনীব সঙ্গে গুলি বিনিময়ের পর 
আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ 
পরেই তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পৃৰে পুলিশ তার পরিচয় জানতে চাইলে 
তিনি উত্তরে বলেন, “00170 0150010 106 7.6 1006 0169 
ঢ06৪০614115.” একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বেচ্ছায় অপরিচয়ের 
অন্ধকারে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন । 


কয়েক বছর পর তারাশঙ্কর বন্দোপাধায়ের প্ধাত্রী দেবতা” 
উপন্যাসটি পড়ে মনে হয়েছিল, পূর্ণর চরিত্রটি তিনি স্থ্টি করেছিলেন 
শহীদ নলিনী বাক্চীকে লক্ষ্য কবেই । ক্রমেই বুঝতে পারলাম ওয়ারীর 
এ লাইব্রেরীর মাধ্যমে আমি কোন রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শে এসে 
পড়েছি । দলের নাম তখনও জান না, রিক্রুটিং স্ত'রই "্মাছি। 


ইতিমধ্যে একদিন নির্মলদ সহ কয়েকজন ছাত্রযুবক আবার সেই 
গঁচিল-ঘের! মাঠে বসলাম । ই্টরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুক হয়ে গেছে। 
সেদিন অনেক আলোচনার মধ্যে শির্মলদা ব.লছিলেন যে, এই যুদ্ধের 
সুযোগে আমাদের ইংরেজের বিরুদ্ধে এক মস্ত মাঘাত হেনে পবাধীনতার 
শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে হবে। আমাদের “অনুশীলন সমিতির সদস্যদের 
এজন) সবপ্রক্ণার ছুঃখ-কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকারের জন্ত প্রস্তত থাকা 
প্রয়োজন এর পরই আমি দলে পুরোপুরি রিক্রুট হয়ে গেলাম । 
“অনুশীলনে"র সঙ্গে আমাব সম্পর্ক অব্য এই পধন্তই । এর কয়েক মাস 
পরেই উক্ত সমিতি আর এস. পি. আই-তে রূপান্তরিত হয়। 
অনেকদিন আগে থেকেই ঠিক ছিল যে, স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষার 
পর আর ঢাঁকা থাকা হবে না। বড়দিনের ছুটির পৰ স্কুল খুললে 
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে লালমণির হাট চলে আসি। ঢাকা থেকে 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৪১ 


চলে আসার আগে নির্লদা ও ওয়ারীর লাইব্রেরীর সদস্যদের সঙ্গে দেখ! 
করে আসা সম্ভব হয়নি । 


ল!লমণিরহাট 

এতদিন ছিলাম রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চলো ভরপুব ঢাকার মত একটি 
জায়গায় । সেখানে পাড়ায় পাভায় বিপ্লবী দলের অস্তিত্বের দরুণ ছাত্র- 
যুবকরা অনেকেই নিজেদের অজান্তেও কৌন না কোন বিপ্লবী দলের 
সংস্পর্শে এসে পড়ত। 

লালমণির হাট হল শান্ত নিস্তরঙ্গ চাকুরিজীবী মণ্যবিত্ত শ্রেণীর 
ভোট্ট রেলওয়ে শহর । রেলের কর্মচারীদের কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে 
এ জায়গার "অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন । 

একজন স্কুলের ছাত্রের পক্ষে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
পড়ার .কান পরিমণ্তলই সেখানে ছিল না। তবু এই যুদ্ধেব সুযোগে 
'মামাদের ইংরেজদের বিকদ্ধে শেষ মাঘাত হানতে হবে--এই একটি 
চিন্তাই আমার মনে দিবারাত্রি আবতিভ হচ্ছিল । এখন ভাবলে বিস্ময়ে 
'অভিভূত হয়ে পড়ি যে, বন্ধু স্থকৈশ একদিন হঠাৎ হয় খেয়ালে বশেই 
নিয়ে গেল ওয়ার'র লাইব্রেরীতে । পরিচয় হল এ জায়গার কর্মকর্তাদের 
সঙ্গে । ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উৎক্ষিপ্ত হলাম এক ঝঞ্ধাবিক্ষুব 
কক্ষপথে । কৈশোরের অপরিণত অবস্থাতেই বিণ শুরু হল এ 
পথে। অন্ত কিছুই আর মামাকে আকধণ করতে সক্ষম হল না। 

এজন্য হয়ত দায়ী .সই ঘুগ এবং পারিবারিক পরিবেশ । এখানে 
এসে জানতে পারলাম যে, বড়দা রংপুর জেলারই গাইবান্দ। শহরে 
একটি ব্যান্কের চাকুরী নিয়ে গত একমাস যাবৎ আছেন। একদিন 
মাকে নিয়ে রওয়ানা হলাম গাইবন্বার উদ্দেশ্যে । তিস্তা, কাউনিয়া 

ংশন ছেড়ে ট্রেন এপে থামল 'চৌধুর্রাণী' নামে একটি স্টেশনে । 

জনশ্রুতি যে, এই স্টেশনের কাছে এক গভীর জঙ্গলে ছিল ভবানী 
পাঠকের মন্দিব। তারই মন্ত্রশিষ্যা দেবী চৌধুরাণীর নাম অনুযায়ী এ 
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স্টেশনের নামকরণ করা হয়েছে । এই জনশ্রুতির এতিহাসিক সত্যতা 
বিচারসাপেক্ষ । 

সন্ধার আগেই গাইবান্দা পৌছে অফিসের সঙ্গেই একটি ঘরে 
উঠলাম। রাত্রের দিকে গেলাম ব্যাঞ্কের ক্যাশিয়ার হরিশ চৌধুরীর 
বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে । এটি ছিল একট! রাজনৈঠিক পরিবার । 
হরশ চৌধুরী ও তার দাদা ছিলেন “যুগান্তর দলের স্থানীয় নেতা। 
দুজনেই ত্রিশ-এর দশকে প্রায় পচ বছরের উপর রাজবন্দী হিসাবে 
বহবমপুব ও দেউলী ডি'টন্ণন ক্যাম্পে আটক ছিলেন। ছোট ভাই 
বাউবাবু নলডাঙ্গ ডাঁকাঁতির মামলায় সাত বছর কাবাদণ্ডে দণ্ডিত হষে 
আন্দামান প্রেবি* হয়ে এক বছর আগে মুক্তি পান। হরিশ চৌধুবী 
৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সময় খাঁন-সেনাদের দ্বার 
নলডাঙ্গা গ্রামে নিহত হন। প্রয়াত চৌধুরী ছিলেন ন্যাশানাল 
আওয়াশী পার্টি একজন নেতা । 

এর পবদিন বড়দা আমাকে নিয়ে গেলেন আবু হো.দএ সরকারের 
বাড়ীতে । তিনি তখন কৃষক প্রজ। পার্টির ন্বিচি এম. এল, এ। 
১৯৩২ সালে একজন কণগ্রেস কর্মী হিসাণে আইন অমান্য আন্দোলনে 
যোগ দিয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে দমদম জেলে ছিলেন । বড়দার সঙ্গে 
সেখানেই পরিচয হয়। প্রয়াত আবু হোসেন সরকার পঞ্চাশের দশকে 
কিছুদিনের জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন । 

আগামীকাল ২৬শে জানুয়ারী ব্যাধীনতা। দিবস । লালমণির হাঁটে 
ছাত্রযুবকদের মধ্যে উক্ত দিবস পালনের জন্য কোন উদ্ভোগ দেখ! 
যাচ্ছে না। অবশেষে ২৫শে জান্নয়ারী সন্ধ্যাবেলা ছুজন লোক একটি 
পুরানো দিনের গ্রামোফৌনের চো, মুখে দিযে ঘোষণা! করে গেল £ষ, 
২৬শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় কিষাণ সভার উদ্যোগে গে'শালা বাজারে 
স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক জনসভ। অনুষ্ঠিত হবে। পাঁচটার কিছু 
আগেই গোশাল! বাজার মাঠে এসে পড়লাম । তখনও সভার কাজ 
শুরু হয়নি। কোন স্থানীয় ছাত্র বা যুবক চোখে পড়ল না। 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৪৩ 


কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখতে পেলাম যে, প্রায় এক হাজারের 
মত কৃষকের মিছিল "ইন্কাব জিন্দাবাদ" ধবনি দিতে দিতে এগিস্ে 
আসছে । সেদিনের সভাতে প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ শীতাংশু সেনগুপ্ত: 

ফেব্রুয়ারীব প্রথম সপ্তাহে (১৯৪০) লালমণিরহাট স্কুলে ভি 
হযে গেলাম । প্রথমে ক্লাশের মধ্যে অজিত ঘোষ ও শ্যাম চক্রবর্তী 
নামে ছুটি ভেলেব সঙ্গে মামার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে । সেই সময় লালমণির- 
হাট স্কুলের নিয়ম ছিল শুক্রবার ( জুম্মবার ) নামাজের জন্য বেল 
বারোটার সময় কুল ছুটি হয়ে যেত। শনিবার পুবে। স্কঙ্ল। এমশি 
এক শুক্রবাব ছুটিন পর স্কুল বোঠিং-এ এক বন্ধুর ঘচুব বসে অজিত 
হ্য|মা, রঘুখীর ঝুঁমি প্রভৃতি কয়েকজনের সাথে গল্প হচ্ছিল। সেই নান' 
কথাব মাঝে ও'দন্ন পললাম যে, সাবা বাংলাদেশে তথ ভারতবর্ষ প্রারু 
সমস্ত স্বৎল কলেজ ও বিশ্ববিছ্ঠালয়ে ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হচ্ছে 
ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে একদিকে ছাত্রথা শিজন্ব সমস্তা নিষে 
আন্দোলন করার সঙ্গে সঙ্গে 'ম্বাধীনত'-শান্তি-প্রগতি'_ছাত্র 
ফেডারেশনেপ এই মূল নীতিকে ভি'ত্ত করে বৃহত্তর আন্দোলনেব সঙ্গে 
যুক্ত হচ্ছে । 

সাবা দেশেই ছাত্র আন্দোলনের জোযার বযে চলেছে । এই 
অবস্থায় আমাদের এখানে বিছ্ু করণীয় আছে. ৮ শুধু স্কুলে আসা- 
যাওয়া ও খেলাধুল। বরে গতান্রগর্তিকভাবে দিনগুলি কাটিয়ে দেওথা। 
এখানেও ছাত্র ফেডারেশনের একটা কমিটি গঠন করা যায় কি"! 
সখাইকে ভেবে দেখতে অনুখোধ করলাম । অজিত আমাকে সমর্থন 
করে বলল যে গত খছর সমর রায়েব ( দশম শ্রেণীর ছাত্র) উদ্যোগে 
এ ধরনের কাজ বিছুট1 অগ্রসব হওয়াখ পব হেডমাষ্টার মশাই-এর 
হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়ে যায়। ছিনি চান না যে তার স্কুলের ছাত্র 
বাইরের কোন কিছুর সঙ্গ জড়িয়ে পড়ুক। অনভিজ্ঞতার জন্ 
প্রথমই প্রকান্যে ভীষণ হৈচৈ হওয়ার ফলে হেডমাষ্টার মশাই সব 
জানতে পেরে অনেককেই ক্লাস থেকে তাঃ ঘরে ডেকে এনে আচ্ছা করে 


8৪ ছাত্র আন্দোলনের হাতেখড়় 


ধম্কানি দেন। এজন্য অনেকেই ভয়ে সবে পড়ে । সুতরাং আর বেশীদূর 
এগোনো যায়নি । আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হবে । প্রকৃতপক্ষে 
হেডমাষ্টার ভ্রীশচন্দ্র সন্যাগ ছিলেন ইংরেজদের একজন খয়ের খা এবং 
রাজনৈতিক গোযেন্দা বিভাগের বেসরকারি সংবাদদাতা । জনশ্রুতি ছিল 
যে তিনি রায়বাহাছুর উপাধি পাওযাব জন্য খুবই সক্রিয় । আমাদের এই 
আলোঢডনার কয়েকদিন পর অজিত তার দাদ! জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ- 
এর সঙ্গে 'দখা করার জন্ট আমাকে অনুরোধ করে । আমি একটু 
আশ্চধ্য হয়ে হঠাৎ ওব্‌ দাদার সঙ্গে আমাকে দেখ! করতে বলার 
কারণ জিজ্ঞাসা কবলে অজিত বলে, আমার দাদা ব্বদেশী করে। 
১৯৩৬ সালে কুড়িগ্রাম ট্রেন ডাকাতি সম্পর্কে লালমণিরহাটে ষে 
কয়েকজন ছাত্র-যুখককে গ্রেপ্তার করা হযেছিল তাৰ মধ্যে জ্যোতিদাও 
ছিলেন। তিন মাসেগ উপর কুড়িগ্রাম জেলে আটক রেখে প্রমাণী- 
ভাবে ছেড়ে দিয়ে ছুই বছরের জন্য গুহবন্দী করে বাখে। এজন্য 
দাদা! সময়মত পরীন্মা দিতে পারেন শি। গত বহর প্রাইভেনে 
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দ্রিয়ে পাশ করেছেন। এ সমস্ত কথ। জানার 
পর আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলাম । ক।রণ বড়দার কাছে শুনেছিলাম 
যে কুড়িগ্রাম ট্রেণ ডাকাতি অনুশীলন দলের সভ্যদের দ্বারাই সংগঠিত 
হয়েছিল। 


হলের লঙে যোগাযোগ 

এখানে আসার পর অনুশীলন দলের কর্মীদের কিভাবে খুঁজে বার 
করব এজন্য খুবই ছটফট করছিলাম । মনে হচ্ছে আজ হয়ত ঠিক 
জায়গাতেই গিয়ে পৌছাঁব । 

সন্ধ্যার একটু আগে রেলওয়ে ইন্ট্রিটিউটের মাঠে অগ্িতের সঙ্গে 
একটু অপেক্ষা করতেই জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ এসে পড়লেন। অজিত 
আমার পরিচয় দিলে খুবই উৎসাহের সঙ্গে আলাপ শুরু করেন। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম ঘটনাচক্রে ঠিক জায়গায়ই এসে 


ুগসন্ধির স্মৃতি ৪ 


পড়েছি । তিনি ঢাকা কয়েকজ:নর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন । াঁদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও নামগুলি জানা ছিল। 

ক্রমে জ্যোতিদার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরন্র 
£য়ে উঠতে লাগল । তাবই সক্ক্রিয় সহযোগিতায় আমরা স্কুলে ছাত্র 
ফেঙারেশনের কমিটি গঠনের কাঁজে এগিয়ে যেতে লাগলাম, অবশ্য 
হেডমাষ্টার মশাই-এর সতর্ক দৃষ্টি এডিয়ে। 

গ্রীষ্মের ছুটির আগেই রংপুর থেকে সমর রায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র 
ফেডারেশনের সভা করার জন্য ধিল বই নিয়ে আসেন। বিল বই-এ 
অবনী লাহিড়ীর নাম সম্পাদক হিসাবে লেখা রয়েছে দেখলাম। 
এরপর প্রতি ক্লাস থেকেই সভ্য সংগ্রহ করা শুরু হল। যদিও বিধি- 
সম্ম এভাবে কোন কমিটি গঠন করা তখনও সম্ভব হয়নি । 


রেভলিউশনারী সোত্যালিষ্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া 

১৯৪০ সালে এপ্রিল মাসের কোন একদিন জ্যোতিদা আমাদের 
কয়েকজনকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে একটি আলোচনা সভা ডাকেন । 
সই সভাতে জানালেন যে গত মার্চ মাসে রামগড়ে আপোলবিরোধী 
সম্মেলনের সময় অনুশীলন সমিতির সভ্যরা রেভলউশনারী সোশ্কযাঁলিস্ট 
পার্টি অব ইন্ডিয়। নামে একটি নৃতন দল গঠন করেছেন । 

এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনার জন্য অল্প কয়েকদিনের মধধ্যই 
রংপুব থেকে মনীশ সেন আসবেন। নৃপেন নন্দীর বাড়ীতে মিটি, 
হবে। আমর] যেন সেই সভাধ অবশ্যই উপস্থিত থাকি । 

বৃপেন নন্দীর নাম এই প্রথম শুনলাম । জ্যোতিদা আরও জানা.লন 
যে এখানকার অনুশীলন সমিতির বন্ধু সদ্য সক্রিষ রাজনীতি থেক 
বিচ্ছিন্ন । কেউ কেউ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও আছেন । আমাদের 
সবারই পরিচিত হরিপদ সেন জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সমাজ- 
সেবা-মুলক কাজে যথেষ্ট সক্রিয় হলেও রাজনীতিতে কোন আগ্রহ নেই। 
একটু বয়স্কদের ভিতরে নৃপেন মন্দী এখনও যথেষ্ট সক্রিয় আছেন । 


৪৬ ছাত্র আন্দোলনের হাতেখড়ি 


এর অল্প কয়েকদিন পরেই জ্যোতিদা৷ ও কয়েবজন পুরানো 
বর্মীসহ পনের জনের মত ছাত্রযুবক নৃপেন নন্দীর বাড়ীর মিটিংএ 
সমবেত হলাম । পর পর দু'দিন মনীশ সেন ও আরও একজন 
্স্তারিতভীবে কোন পরিস্থিতিতে রেভলিউশনারী সোগ্যালিস্ট পার্টি 
অব ইন্ডিয়ার জন্ম হয় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। 

এ দুইদিনের আলোচনা! সভার সারমর্ম আমি যেটুকু বুঝেছিলাম 
ত1 হুল এই যে, ১৯৩৮ সাল থেকে অনুশীলন সমিতির সভারা৷ কংগ্রেস 
সোম্তালিস্ট পার্টির মধ্যে নিজদের ম্বাতন্ত্র বজায় রেখে কাজ করে 
যাচ্ছিলেন। ১৯৩৯ সালের ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি 
নির্বাচনের সময় গান্ধীজীর মনোনীত প্রা্থী পট্টভি সীতারামাইয়ার বিরুদ্ধে 
কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সুভাষচন্দ্র 
বসকে সমর্থন করেন ন্তুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি নিবাচিত 
হওয়াব কিছুদিন পরে এ. আই. ।স. সি.র অধিবেশনে পণ্ডিত গোবিন্দ 
বল্লভ পন্থের একটি প্রস্তাব উত্থাপনের সময় উভয় পার্টি নিরপেক্ষ থেকে 
ভোটদানে বির থাকেন। এর ফলে পন্থজীর প্রস্তাব অধিবেশনে 
গৃহীত হয় । এ প্রস্তাবে ছিল যে নিবাচিত সভাপতি তু'ভাষচন্দ্র বনু 
গান্ধীজীর অনুমোদন ছাড়া কংগ্রেস ওয়।বিং কমিটির কোন সদস্ত 
নিবাচন করতে পারবেন না। 

কংগ্রেস সোস্তালিস্ট পার্টির ঘোধিত নীতি ছিল-_জাতীয় মুক্তি 
অজনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে মার্কনবাদকে ভিডি করে সমাজতান্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের স্মযোগ এনে 
দিয়েছে ইংরেজের খধিরুদ্ধে শেষ আঘাঙ হানার । স্ুভাষচন্দ্রের মতে 
বুথা সময় নষ্ট না করে বুটিশের বিরুদ্ধে এক সবাত্মক সংগ্রাম শুরু করে 
পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হওয়াই এই মুহুত্ের প্রথম এবং প্রধান 
কর্তব্য । এইজন্য তিনি গান্ধীজী সহ কংগ্রেস নেতাদের কাছে বার 
বার আবেদন জানাতে লাগলেন । 

অপরদিকে গান্ধীজী সহ কংগ্রেসের উচ্চ পধীয়ের নেতাবা যুদ্ধের 


যুগসদ্ধির স্মৃতি ৪৭ 


সময় ইংরেজকে বিব্রত না কর'র নীতি গ্রহণ বরে স্বুসৌশলে পন্ 
প্রস্তাবের মারফত অগণতাপ্রিকভাবে স্থুভাষচন্দ্রকে কংগ্রস থেকে 
অপসারিত করেন। 

আশা করা গিয়েছিল যে মার্কসবাদে বিশ্বাসী কংগ্রস সোস্তালিস্ট 
পার্টি স্থভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে কংগ্রেসেব দক্ষিণপন্থী শ্মাপোস- 
কামী নে হাতের চক্রান্তকে ব্যর্গতায পর্যবসিত করবেন । অত্যন্ত হণশাশা 
ও ছুঃখর সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল যে কংগ্রেস সোক্তালিস্টদেব সাহস, দত 
ও স্বচ্ছ দৃষ্রিতঙগীর অভাবের জন্য জ'্তীয় একার দেহ'ই দিবে 
সু'ভীষচন্দ্রকে সমর্থন না করে তারা কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ও সাভ্রাজ্য- 
বাদের সঙ্গ মাপোসকামী নেতৃত্বে কাছে আত্মমম সণ করলেন। 

আর একদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধের স্মযোগে ইংরেজের 
বিরুদ্ধে আঘাত আনার প্রয়োজনীয়তার কথা হ্বীকাৰ কবেও কাধক্ষেত্রে 
স্ভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টাকে মম শি না করে দূরে সরে দাড়াল। কাবণ 
কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও ছিল নান! দ্বিধা! ও দূর্বলতা । 

সেইসঙ্গে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জীতিকের সপ্চুম কংগ্রেসে গৃহীত 
“যুক্তফ্রন্ট” তন্বেৰ যাত্নিক উপলব্ধির দরুণ “জাতীর ফ্রুট”-এব মধো 
ভাঙনের আশঙ্কায় এদল কংগ্রেসের দক্ষিণপ হী মআপোসকামী নেততকেই 
শক্তিশালী করে তুলল। এর ফলে জাতীয় কংগ্রেসের অভান্তরে 
সাম্রীজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের যে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে 
ওঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তার পরাজয় ঘটল । 

এই পরিস্থিতিতে গত মা$ মাসে রামগড়ে (বিহার ) সুভাষচন্দ্রের 
সভাপতিত্বে আপোমবিরোধী সম্মেলনে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগঠ 
অনুশীলন সমিতির সদস্যরা এক বৈঠকে মিলিত হন । দীর্ঘ আলোচনার 
পর গত ১৯শে মার্চ (১৯৪০) তারা সিদ্ধান্ত করেন যে মার্কসবাঙ্গ 
লেনিনবাদের প্রতি প্রত্যয়দৃঢ় আমুগন্য নিয়ে এই দেশের মাটিতে উক্ত 
মতবাদের স্থজনশীল প্রয়োগের জন্ত একটি প্রকৃত বিপ্লবী দল গঠনের 
এঁতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা দেখ! দিয়েছে । অনুশীলন সমিতির প্রাক্তন 


৪৮ ছাত্র আন্দোলনের হাতেখড়ি 


সদস্যগণ এ প্রয়োজন সাধনের জন্ঠ রেভলিউশনারী সোস্তালিস্ট পার্টি 
ভব ইগ্ডিয়া (আর, এস, পি, আই ) নামে একটি নৃতন দল গঠনের 
সিদ্ধান্ত করেন। দলকে পরিচালন করার জন্য যোগেশ চ্যাটাজীকে 
আহ্বায়ক নিধাচিত করে একটি শক্তিশালী কর্মিটি গঠিত হয়েছে। 
এখন থেকে আমাদের পরিচয় হবে আর, এস, পি, আইর কর্মী হিসাবে । 

এরপর থেকে আমরাও নিজেদের আর, এস, পি, আই-র কর্মী 
হিসাবে মনে করতে শুরু করলাম। কিছুদিনের মধ্যেই জ্যোতিদা 
উদ্চোগ গ্রহণ করেন যাতে আমরা মার্কস্বাদের মূল স্ুত্রগুলে। সীমাবদ্ধ 
ভাবে হলেও কিছুটা উপলব্ধি করে পারি । কলকাতা থেকে অমূল্য 
অধিকারীর *শ্রেণীসংগ্রাম” প্রাশিয়া» “কমিউহিজম্ঠ আবদুল হালিমের 
“বলশেভিক বিদ্রোহ, ধ+ণী গোস্বামীর “ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলন? প্রভৃতি বইগুলো আনানো হল। আমরা সপ্তাহে অন্তত 
একদিন এ বইগুলো নিয়ে আলোচনাতে বসতাম। জ্যোতিদাই 
ভালোচনাতে প্রধান অংশগ্রহণ করতেন। সেই সময় মাকস্বাদের 
তাত্বিক দিকগুলো উপলব্ধি করতে না পারলেও একট। অস্পষ্ট ধারণ। 
গড়ে উঠতে শুরু করল। ক্রমশই "শ্রেণী-সংগ্রাম” “বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব”, "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, "ছন্বমূলক বস্ভবাদ্ণ” “কমিউনিজম্‌” 
'এতিহাসিক” "যুগসদ্ধিক্ষণ' প্রভৃতি শব্দসম্তারগুলির সঙ্গে পরিচিত 
হতে লাগলাম । 

আমর। নব উদ্ভমে ছাত্রযুবকদের জধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য 
নিজেদের নিয়োজিত করলাম । ইতিমধ্যে রঘুবীর কুর্মী, অজিত ঘোষ, 
শ্যাম চক্রবর্তী, চানু বোস, স্ত্রনীল মিত্র গ্রভৃতিকে নিয়ে আমাদের 
অজান্তে যেন একদল কর্মী তৈগী হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ছাত্র-যুবক 
এমনকি রেল কর্মচাদীদের মধ্যে দলের প্রভাব বাড়তে শুরু করুল। 
বর্তমান যুগের মত পার্টি মেম্বারশিপের নিয়ম না! থাকার দরুণ ঠিক 
কঠজন সদ্য সদন দলে ছিল বলতে পারব না। 

হণ্তমধ্যে ছাত্রদের শিয়ে স্কুলে ছাত্র ফেডারেশন কমিটি তৈরী করার 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৪৯ 


কাজ শেষ পায়ে এসে পড়েছে । সেই সময় সমস্ত দল ও মতের 
ছাত্রদের নিয়ে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন নামে একটি মাত্র সংগঠন 
ছিল। প্রাদেশিক অফিসটি ছিল ৮/২ ভবাশী দত্ত লেন; কলকাতায়। 


গোয়েন্দা পুলিশের আগমন 

একদিন হঠ!ৎ সন্ধ্যাবেল। এক অপবিচিত ভদ্রলোক স্থানীয় 
অভিভাধকের কাছে এসে আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে যান। 
তিনি বলেন যে অপনার বাড়ীতে ঢাক থেকে আগত ছেলেটি গুপ্ত 
বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত । এখন থেকে যদি দলের সঙ্গে সম্পক ত্যাগ 
নাকরে তবে খুবই বিপদ হবে। আমার স্থ'নীয় অভিভাবক খুব 
ভদ্র উদ্বার হলেও খুবই ভীতু প্রকৃতির মানুষ ছি,লন। তিনি মামাকে 
প্রকারান্তরে বলেই দিলেন যে এএ্কম হলে এ বাড়ীতে থাক। চলবেনা । 

এর পবের দিন সকা-লহ জো]তিদ।কে সমস্ত ব্যাপা€্ট। জানানোর 
পর তিনি বললেন যে গত তিন মাসে এখানে এমন পিছুই প্রকাশ্যে 
করা হয়নি যে সামান্ত একজন নবম শ্রেণীর ছাত্রের পেহনে গোয়েন্দা 
লগতে পারে। এট শ্শ্চিরই স্কুলব হেডমাষ্টার মশাই-এর 
কৌশল। স্কুলের মধ্যে যে ছাত্ররা ধী'র ধীরে সংগঠিত হয়ে ভবিম্যুতে 
আন্দোলনের দিকে এগি-য় যাচ্ছে, তিনি সেটা বুঝ* পেবেছেন এবং 
ছাত্রদের মধ্যে থেকে কেউ তাকে জানিয়েছে । তার নিজন্ব কয়েকজন 
ছ্র স্কুলের সমস্ত খবরাখবর দিত। যাই হোক কয়েকাদন পর এই 
ঘটনাট। চাপা পড়ে গেল। আমরা ছাত্র ও যুবকদেব নিয়ে ছোট ছোট 
গ্রুপ মিটিং সমাঁনে চালিয়ে যেতে লাগল।ম। একটাই প্রধান বক্তব্য 
থাকত যে এই যুদ্ধের স্থযোগে হংরেজকে শেষ আঘাত হানতে হবে। 
কখন কিভাবে এই কাজটি শুরু হ.ত পারে সে বিবয়ে আমাদের কোন 
স্পট ধারণা ছিল না। শীগ্রই একটা দেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু 
হবে এমন একট! দৃঢ় বিশ্বান ও আবেগ নিয়ে আমরা উত্তেজনার 
আগুন পোহ।তাম। 


৫০ ছাত্র আন্দোলনের হাতেখড়ি 


গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুল রীতিমত ক্লাস চলছে । হেডমাষ্টার মশাই 
ক্লাস থেকে একপিন তার ঘরে আমাকে ডেকে বললেন যে টিফিনের 
সমর থেন থানায় গিয়ে ণ্ভিতি সাহা নামে আই বি ইন্সপেক্টারের 
সঙ্গে দেখা করি। বিজ্ুতিবাবু কিছুক্ষণ আগেই নাকি তার কাছে 
লোক পাঠিয়েছিলেন । এখন পরিক্ষার হয়ে গেল যে ছু'মাসপ আগে 
সন্ধাাবেলায় বাড়ীতে গোয়েন্দা যাবার ব্যাপারে আমাদের হেডমাষ্টাৰ 
মশাই-এর হাত ছিল। থানা ছিল স্কুলেন খুব কাছেই । টিফিনের 
সময় গিয়ে দেখা করলাম বিভুতি সাহার সঙ্গে। শ্রীসাহা আধঘট। 
ধবে নানাভাবে ভয় দেখালেন ও উপর্দেশ ধিলেন। শেষ কথা ছিল £_- 
এইসব ছেড়ে দ।ও নই“ল বিপদ হবে । 

স্কুলে ফিবে এসে দেখলাম বেশীরভাগ ছাত্রই ঘটনাটা জানতে পেৰে 
গেছে। আমার ধারণ। হিল বন্ধুবা বোধহয় ভীিগ্রস্থ হয়ে দলের 
সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দেবে । কিন্তু তা হল ন।| সবারই মধ্যেই একধরণের 
জেদ ও দৃঢ়তা এসে গেল। আমরা অন্কেটা জেদের বশবা হয়ে 
ছুটির পন স্কুল-এন মাঠে প্রকাশ্যে ছাত্র মান্দোলন এবং নানা বিবয়ের 
উপর আলোচন। করতে লেগে গেলাম। হেডম।ষ্টার শ্রাশ সান্যাল 
মণাই সবই বুঝতে পেরে বোধহয় সংগঠিত ছাত্রদের বিরুদ্ধে আর 
প্রকাশ্যে ভয় দেখান ব অন্য পিছু বলতে সাহস করলেন না। 

ইতিমধ্যে দুর্গ পূজা এসে গেল। কাগজ খুলে দেখতে পেলাম 
কলকাতা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন «জল থেকে ভারতরক্ষা আইনে 
বহু রাজনৈতিক নেতা ও কর্ীদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়ে গেছে। এর 
মধ্যে আর, এস, পি, আই- এর কয়েকজন পরিচিত নেতার নামও দেখতে 
পেলাম। 

একদিন মনীশ সেন আসলেন রংপুর থেকে । তার কাছ থেকে 
জানতে পারলাম দলেব প্রথম সারির নেতাদের বিভিন্ন জেল! থেকে 
গ্রেপ্তার করা শুরু হয়েছে । এর মধ্যে রংপুর জেলার অন্ততম নেতা 
নুশীল দেবও 'আছেন। আরও বললেন, পার্টির অধিকাংশ নেতা 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৫১ 


ঠেগুাার হওয়াব দরুণ এখন সংগঠনের দাহিত্ব এস পড়ল যুবক ও 
ছাত্রদের উপরই | মনে হয় ভারতরক্ষ। আইনে গ্রেপ্তার অবাহত গতিতে 
চলতে থাকবে । এজন্য আমাদেরও গুস্তত থাকা প্রয়োজন । তিনি 
আমাদের অন্যান্ত বর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য যেকোন দিন 
রংপুর যেতে বলে গেলেন। এর কয়েকদিন প.ই রদুখীরে নিয়ে 
রংপুরের উদ্দেশ্টে রওয়ানা হলাম। এখানে পরিচয় হল রংপুর 
কারমাইকেল বলেজের ছাত্র চুণী মেত্র, বিনয় দেব, প্রবীণ পিপ্লবী প্রতুল 
দেব ও শচীন অধিকারী প্রভৃতি কমণদের সঙ্গে | 


কমিউনিস্ট নেতার মঙ্গে বৈঠক 

এই সময়ে (১৯৪০) লালমণিরহাটকে কেন্দ্র করে ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টি গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধো সংগঠন গড়ে তুলছিল। 
ডাঃ সীতাংশু সেন, বুপেন ঘে।ষ, ডাঃ ন্তর্ধাক।ন্তু বিশ্বাস প্রভৃতি সবক্ষণের 
কর্মীর। এখানে থাকতেন । স্থাশীয় ছাত্র যুবদের মধ্যে বিস্ত আর, এস, 
পি, আই-এর প্রভাবই ছিল বেশী। তখন আর, এস, পি, আই, এর 
কৃষক ব। আমিকদে« মধ্যে কোন সংগহনই ছিল ন1। 

ডাঃ সৃর্ধকাস্ত ধিশ্বাস একজন জনপ্রিয় চিকিৎসক ছিলেন। কোন 
দলীয় সংবী্ত্1 তার মধ্যে না থাকার ভন্থ আমাদের সঙ্গে তার সম্প্ক 
ছিল খুবই মধুব। একদিন তিনি আমাদের বয়েকজনকে তার বাড়ীতে 
আমন্ত্রণ জানলে রদুবীর, নিখিল বন্থু এবং আরও কয়েকজন সেখানে 
যাই। সেখানে আমাদের সঙ্গে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন বিশিষ্ট 
কম্যুন্স্টি নেতা মণিকৃ্ণ সেনের সঙ্গে । বিশ্বযুদ্ধ, ছাত্র-বৃষক ও শ্রমিক 
আন্দোলন নিয়ে আলোচন। হল। তিনি বক্তা আমরা শ্রোতা । বেশ 
কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমাদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞ!সা 
করলেন । আমাদের তরফ থেকে প্রশ্ন ছিল, এযুদ্ধের সুযোগে যখন 
সমস্ত বামপন্থী দলই ইংরেজকে শেষ আঘাত হানার পক্ষে একমত 
তবে কেন কম্যুন্স্টি পার্টি সুভাষ বন্থকে সমর্থন করছেন না? 


৫২ ছাত্র আন্দোলনের হাতেখড়ি 


উত্তরে তিনি বললেন যে স্থৃভাষ বসু শুধু সংগ্রাম-সংগ্রাম করে 
বেড়াচ্ছেন । কিন্তু তাঁর কোন বরূপরেখ। দিচ্ছেন না। আমরা মনে 
করি যে 10081 21101১01017] 91100016 এর মধ্যে দিয়ে একদিন 
আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ নেবে । (সেই সময় পর্যান্ত কমুিস্ট 
পার্টি বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসাবেই মনে করছিল। ) আমরা 
তঁ'র বক্তব্য মেনে নিতে না পারলেও তার প্রকাশ 5ক্গিব ও রাজনৈতিক 
জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ হলাম । আলোচনার শেষে চলে আপার সময় 
আমাদের মধ্যে প্রশ্ন উঠল-_হুঠাৎ ডাঃ বিশ্বাস কমুযুনিস্ট পার্টির নেতার 
সঙ্গে আলোচনা সভাতে কেন আমাদের ডাকলেন । মনে হয় ৩খনও 
তিনি আমাদের আর, এস, পি, আই, এএ সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা 
সঠিক জানতেন না । 

পুজার ছুটিতে জ্যোতিদ। কলকাত]। থেকে লালমনিরহাট মাসলেন। 
তাত্ন কাছ থেকে জানতে পারলাম যে দলের অ'ধকাংশ প্রবীণ নেতা 
ও কর্মীরা ক্রুমই ভারত-রক্ষা আই?নর কবলে পড় গ্রেপ্তার হচ্ছেন । 
এখন মূলতঃ যুবক ও ছাত্রদেরই উপরই দলের সমস্ত দায়িত্ব পড়েছে । 
ছাত্র আন্দোলনের নেতারা এখন দলেরও নেতা । নেতাদের অনুপস্থিতি 
সত্বেও ছাত্র কর্মীরা উৎসাহের সঙ্গে সংগঠনের দায়িত্ব তাদের ক্ষমতা! 
অনুযায়ী পালন করে বাচ্ছেন। 

জানতে পারলাম চিন্ত গুহ নামে একজন যুবকর্মী দক্ষিণ কলিকাতায় 
“কালচার ক্লাব-এর মাধ্যমে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে এক শক্তিশালী 
সংগঠন গড়ে তুলছেন। 

পরবর্তীকালে এ কালচার ক্লাবের সদস্তরা ৪২-এর আগষ্ট 
আন্দোলনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি'লন। ক্লাবের বনু 
সদস্তকেও ভারত-রক্ষা আইনে গ্রেপ্তারের পর ক্লাব ঘরটি পুলিশ তালা- 
চাবি দিয়ে সীল করে দেয়। শহীদ রামেশ্বর ব্যানাজী এই ক্লাবের 
সদন্য ছিলেন। এর আরও কয়েক বছর পর উক্ত কালচার ক্লাবকে 
কেন্দ্র করেই নৃতন রাজনৈতিক দল এস. ইউ. সি -এর জন্মলাভ ঘটে । 
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স্কুল থেকে বিভাড়ণ 

১৯৪০ এর ডিসেম্বর। স্কালের বাংসরিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার ছু'তিন 
দিন পব স্থানীয় অভিভাবক একটি দরখাস্ত আমার হাতে দিয়ে ছেডমা ষ্টার 
মশাই-এর বাড়ীতে দিয়ে আসতে বললেন এবং আরও জানলেন ষে 
হেডমাষ্টার মশাই তাকে ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন যে নূতন বছরে 
আমাকে স্কুলে রাখা হবে না। কোন উপায় ন। থাকায বাধা হল[ম 
ট্রান্সফাবের জন্য দরখাস্তটি নিয়ে হেডমাষ্টার মশা ই-এর বাড়ীতে যেতে । 
তিনি খুব খুশী মনে দরখাস্তখানা গ্রহণ করলেন । এককথায় 7০1১০৫ 
178175ঘি 0671120815 দ্রিয়ে বিনা কারণে স্কুল থেকে বিহাঁড়িত 
করা হল। 


ছাত্র আন্দোলনে ভাঙ্গন 

ইতিমধো বড় দনের ছুটি এসে গেল। একদিন খবরেব কাগজে 
দেখলাম যে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের (/৯ 1.5 ৮) নাগপুব 
সম্মেলনে (ডিসেম্বর ১৯৪০ ) খ্ভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্রদের মধ্যে 
প্রচণ্ড মতবিরোধের জন্য ছুটি সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন স্থট হানে 
চলেছে । এর পরে ছাত্র নেতাদেৰ মধ্যে কিছুর্দিম পর্ান্থ খবাবন 
কাগজে বিবৃতির লড়াই শুরু হল। কমুনিস্ট পার্টির ও 
আর, এপ, পি, আই-এর 'তরফ থেকে যথাক্রমে অমিয় দাশগুপ্ত ও 
অরুণ সেনের নামে বিবৃতিগুলি প্রকাশিত হত। এ, আই, এস, এফ, 
একই নামে দুইটি সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠনর জন্ম হল । বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
ছাত্র ফেডারেশনের পুরনো অফিস ৮/২ ভবানী দন্ত লেন সি, পি, 
আই-এর দখলে রয়ে গেল। পাশ্টা বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের 
অফিস করা হল কলকাতার ১৮ নং মির্জাপুর ছ্রীটে । 

এরই মধ্যে মনীষ সেন রংপুর থেকে এসে আমাদের শিয়ে একটি 
জরুরী বৈঠক বসালেন। তিনি নাগপুর সম্মেলনের পর পাশ্টা ছাত্র 
সংগঠনের জন্ম কেন হল তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে আমাদের বিভিন্ন 


€ শী ছাত্র আন্দোলনের হাতেখড়ি 


বরের বগজের কাটিং ও অনেব গুলি ছাঁপান ইস্তাহার দিলেন। এরই 
ঃধো একটি ছিল বরিশালের বি. এম. কলেজের ছাত্রনেত! শাহ্‌ 
ত।লমের ছতিসহ একটি ইস্তাহার। শাহ আলম নাগপুর সচ্ফেলন থেকে 
ফেরার পথে ট্রেন ছৃর্ঘটনায়ু নিহত হন। 

এই সময় আমরা জান্লাম দুটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনের মধ্যে 
এবদিকে প্রধানত? সি, পি, আই ররেছে আর একদিকে কংগ্রেস 
সেস্ত।লিষ্, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর, এস, পি, আই, ও সি, এল, আই 
( সৌমে ভ্রনাথ ঠাকুরের শ্তৃখ্যাধীন কম্যুনিস্ট লীগ অব ইগ্ডিয়া) 
গুভূতি দলের ছাত্রবুন্দ । 

অরুণ সেনকে কনভেনর নিব।চিত করে বিভিন্ন দলের ছাত্ররা একটি 
হত কমিটি তৈরী করেছে। অল্প কিছু দিনের মধোই উক্ত 
কহ্টির উদ্যোগে কলকাতায় প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে 
চলেছে । মনীশ সেন জানালেন যে উত্ত সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন 
ভয়! থেকে ছত্রগা ষোগ দেবে এবং লালমণিরহাট থেকেও কয়েক- 
ভনকে ডেলিগেটে হিসাবে অবশ্যই যেতে হবে। 


কলকাতায় যাত্রা 

আঁমি কলকাতায় চলে যাব ঠিক হল। ফেব্রুয়ারী (১৯৪১) 
মাসের শেষের দিকে একদিন রংপুর গিয়ে মনীশ সেনের সঙ্গে দেখ৷ 
করলাম । তিনি আমাকে অরুণ সেনের কাছে এবটি পরিচয় পত্র 
লিখে বলে দ্রিলেন যে আমি যেন “অবশ্যই ৮/৯ই মার্চ (১৯৪১) 
ইউন্ভারসিটি ইন্প্রিটিউট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমস্মলনে 
উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে দেখা করি । 

অবশেষে কলকাতা রওন। হবার দিন এসে গেল। এরই মধ্যে 
অনেক ঘটনা ঘটে গেছে । পির স্থানীয় নেতা জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ 
ও নৃপেন নন্দীর সঙ্গে হঠাৎ যোগস্থত্র স্থাপন, আর, এস, পি, আই-এর 
কর্মী হিসাবে স্থাশীয় ছাত্রযুবকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা, রংপুরে 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৫ 


ছাত্রনেতাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ, স্কুল থেকে বিতাঁড়ন প্রভৃতি কথাগুলি 
কেবল মনে আবতিত হচ্ছিল । ইঠিমধ্যেই অনেকের সঙ্গে গড়ে 
উঠেছে গভীর বদুক্ধেব সম্পর্ক । 

রেলগয়ে ষ্টেশনে এস অপেক্ষা কবছি দার্জিলিং মেলেব জন্য, 
অল্পক্ষণেব মধ্যেই বদধুনীব, শ্যামা ও অজিত এসে পড়ল। ট্রেন মাসতে 
একটি ইন্টার ক্লাস কামরায় উঠে জানলার ধানে বসে পড়লান। 
কিছুক্ষণের মধো ট্রেন ছেডে প্লে বনুধা মামাকে বিদায় জাশিষে 
চলে গেল। 

খেললাইনের ধাবেত আকাশছ্ে'য়া টচু সার্চ লাইট-এর পোষ্টগুলো 
একটার পর একট ছোড়ে ট্রেন তব্র:খগে দ্রুট চলেছে পাব শীপুনেৰ 
দিকে । লেই সনয মনে হস্ছিল ভোট শহব লালমণিহাট ও অঞ্ব্গ 
বন্ধুদের ছেড়ে আনিও যেন চিবতবে চলে যাচ্ছি এক অজানার উদ্দেশ্যে । 

কলকাতা আমার চেনা শহব। ম্াাবাব নূ*ন ভাবে পরিচয় 
করে নিতে হবে নানা জংনন্‌ সঙ্গে । “অচেনাকে ভষ কি আমাঁব পৰে ।৮ 

ভোবপ্লো! শিয়ালদহ &্টেশন। একট ধিকৃসাতে বওযান। হলাম 
কলেঙ্গ গ্রীটেত্ন উদ্দাশ্যে। হ্যারিসন রোড ও মির্জাপুর দ্বীটেব মোড়ে 
আদ্ধানন্দ পর্ক দেখে বোমাঞ্চ অনুভব করলাম খবরের ক'গজের 
দৌলতে এই পার্কের নান বনুশ্রুত। এখান থেকেই স্ুুভাবচন্দ্র বন্থু 
দক্ষিণপন্থী আপোসকামী নেতাদের চক্রান্তে কংগ্রেদ থেকে মপসারি 
হওয়ার পর সাত্্রাজ্যবাদেব বিকদ্ধে আপোঁসহীন সংগ্রামের উদান্ত 
আহবান জানান। রিকসা এসে থামল হারিসন রোডে “ডোমিশিয়ন 
লজ” নামে একটি হোটেলে কাছে । এখানেই সাময়িকভাবে দাদাদের 
সঙ্গে থাকতে হবে । ছু'তিন দিনের মধ্যেই সাদা! পোষাকের এক গে:য়েন্দা 
এসে হোটেলের মালিকের নিকট আমার সম্বন্ধে খোজ নিয়ে গেল। 

প্রতিদিন সকাল খবরের কাগঞ্জ খুলতে ছাত্র সম্মেলন সম্বন্ধে নান! 
খবর জানতে পারি। কলকাতার রাস্ত।ঘাটের সঙ্গে কোন পরিচয় 
না থাকার জন্য কাছেই ছাত্র ফেডাখেশনের মফিস ১৮নং মীর্জাপুর 


৫৩ ছাত্র আন্দোলনের হাতেখড়ি 


স্বীটে যেতে পারছি না। গোয়েন্দা পুলিশ খোঁজ নিয়ে যাবার পর 
কাউ.ক জিজ্ঞাসা করতেও ভরসা পাচ্ছিলাম না । 


বঙীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের €১৮ নং মির্জাপুর গ্রীট ) 
প্রথম সম্মেলন 

শ বশেষে ৮ই ম'্ (১৯৪১) এসে গেল। খবরের কাগজ মারফন্ত 
জেনেছি আজই বেলা €টাৰ সময় ইনিভারসিটি ইন্ষিটিউট হলে 
সম্মেলন শুরু হবে। 

বেলা ছুটে! বাজতে একাই বেরিযে পরলাম সম্মেলনে যাওয়ার 
উদ্দেশ্টে। এদিক ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে কলকাতা খিশ্বব্দ্যালয়ের 
গেটের সামনে বসা এক দারোয়ানকে ভিজ্ঞ।সা করতে ইউনিভারসিটি 
ইন্ট্টিটিউট হল দেখিয় দিল। হলের কাছে এসে দেখি তখনও 
সম্মেলনের কাজ শুরু হয়নি । আমার কাছে ডেলিগেট কার্ড না থাকায় 
ছুতানা দিয়ে একটি দর্শকের টিকিট কেটে হলে ঢুকলাম । কোন 
চেন! মুখ চোখে পড়ছে না। হলে দস্জার সামনে দাড়িয়ে আছে 
প্রায় ছয় ফুট লম্বা, ছুই গালে ঘন কালে। দাঁড়ি, ডান হাতে লোহার 
বাল পরা একজন ছাঁত্র। পরে ৩ার পরিচয পেয়েছিলাম । নাম 
দুর্গী গুপ্ত, য'দবপুর ইঞ্জিশীযাদিং কলেজের একজন ছাত্রনেতা । পরবর্তা- 
কালে দুর্গা গুপ্ত বিহারে পুণিয়া জেলার একজন কংগ্রেস নেতা হিসাবে 
পরিচিস্, হয়ে'ছলেন। 

বেশ কিছুক্ষণ পরে মণীশদা ও জ্যোতিদার সঙ্গে দেখা হল। 
ব্ছদিন পর জ্যোতিদা আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন । সম্মেলনের 
কাজ শুরু হল। হলটি ছিল ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিপূর্ণ । প্রথম 
দিনে সভাপতিত্ব করেছিলেন কলকাত। বিশ্বব্িঠিলয়ের তৎকালীন 
অধ্যাপক ডঃ হরেন্দ্রনাথ মুখাঁজাঁ (পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল)। 
সভাপতির ভাষণ ও কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার বক্তৃতার পর সভার 
গ্রথম দিনের কাজ শেষ হল। 
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পরের দিন ৯ই মার্চ বেল! ১টায় সম্মেলনের কাজ ছাত্রনেত। পরমেশ 
য়ায়চীধুরীর সভাপতিত্বে শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ বাদেই হলের সামনে 
বু কণ্ঠের শ্লোগান শুনে বেরিয়ে পড়লাম। গেটের সামনে এসে দেখি 
প্রা ৩০ জনের মত ছাত্রযুবক রক্তপতাকা হাতে নিয়ে ক্রমাগত 
শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে_ ইনকিলাব জিন্দাবাদ, মেকী সম্মেলন ধ্বংস 
হোক। এর পরেই সম্মেলনের বিরোধিতা করে বক্তৃতা শুরু করে 
দিল। হলে ঢোকার গেটগুলি সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। 
বিক্ষোভকারীরা ঢোকার চেষ্টা না করে কিছুক্ষণ পরে চলে গেল। 
পরে জানতে পেরেছিলাম যে এই বিক্ষোভকারীরা ছিল 1স, এল. আই 
দলভুক্ত । নাগপুরে এই দল সি. পি. আই-এর বিরোধিতা করলেও 
পরে সাংগঠনিক ব্যাপ।রে মতভেদের দরুণ এই সম্মেলেনের বিরোধিত। 
করে। কয়েকজন ছাত্রনেতার বক্তৃতা ও কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণের 
পর সভাপতি নব-নিবাচিত কাধ্যকরী সমিতির নাম ঘোষণা! করেন । 

সভাপতি--অমর গোপাল মন্দী-- ফরওয়ার্ড রক, সহ-সভাপতি-_ 
মৃগাঙ্ক ঘোষ ও পরমেশ রায়চৌধুরী আর, এস, পি, আই, কৃষ্ণ চ্য।টাজী 
-_ফঃ ব্লক ( মাদারীপুর গ্র,প ), সাধারণ সম্পাদক--অরুণ সেন (আর, 
এস, পি, আই ), অফিস সম্পাদক--কমল রাঁয়চৌধুরী--আর, এস, 
পি, আই । আর একজন সহ-সভাপতি ও কাধ/কঞ্পী সমিতির সদস্যদের 
নাম মনে নেই। এরপর ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি ও গানের পর 
সম্মেলনের সমান্তি ঘোষণ। কর। হয়। 

সম্মেলন শেষে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি কলকাতার রাস্তার গ্যাস 
লাইটগুলি জলে উঠেছে। এরপর মনীশদার সঙ্গে গেলাম শবি, বেচু 
চ্যাটার্জী গ্রীটে ডেলিগেট ক্যাম্পে । কিছু পময়ের মধ্যেই বিভিন্ন 
জেলার ডেলিগেটরা আসতে শুরু করলেন । এখানে পরিচয় হল নব- 
নিবাচিত সাধারণ সম্পাদক অরুণ সেন ও কয়েকজন ছাত্রনেতার সঙ্গে । 

পরের দিন সকালবেল! খবরের কাগজ খুলে দেখি রাত্রি আট 
ঘটিকায় বেচু চ্যাটার্জী খ্বীটে ডেলিগেট ক্যাম্পে পুলিশ হানা দিয়ে 


৫৮ ছাত্র আন্দোলনের হাতেখড়ি 


দিয়ে আপত্তিকর ইস্তাহার রাখার অভিযোগে ছুজন ডেলিগেটক 
গ্রেপ্তার করেছে। 

১৯৪১ মার্চের ্বিতীর সপ্তাহে মির্জাপুর স্ত্রীটে অবস্থিত সিটি স্কুলে ভর্তি 
হলাম । হোটেল থেকেই যাতায়াত করছি। ছু' একজন ছাত্রের সঙ্গেও 
পরিচয় হচ্ছে। মনে করেছিলাম যে ব্রান্মলমাজ পরিচালিত স্কুলে ছাত্রদের 
রাঁজনৈতিক চেতনা, শিক্ষার মান, পোষাক-পরিচ্ছদ , আচার-আচরণ 
নিশ্চয় উন্নত ধরণের হবে। কয়েকদিনের মধ্যে বুঝতে পারলাম যে 
সুদূর বেলওয়ে শহর লালমণিরহাট স্কুলই সবদিক থেকে বেশী উন্নত ছিল। 
এজন্য মনে মনে একটু হতাশ! বৌধ করলাম। 

এর মধ্যে রজনী গুপ্ত রোতে বাড়ী ভাড়। ঠিক হওয়াতে আমরা 
সবাই হোটেল “ছড়ে বাড়ীতে এসে থ।কতে শুরু করল।ম। বাড়ীর 
খুব কাছেই শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। প্রতিদিনই পার্কের ধার দিয়ে যাশায়াত 
করি। সেই সময় বড় বড় জনসভাগুলি এখানে অনুষ্ঠিত হত (এখন 
যেমন শহীদ মিনার ভাথবা ব্রিগেড প্যারেঙ গ্রাউও্ড )। প্রায় দিনই 
সন্ধ্যার পর সভ। হতে দেখেছি । বাড়ীর খুব কাছে হওয়াতে অনেক 
জনসভাতেই উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল। বক্তাদের মধ্যে 
নেতাজীর অন্যতম সহকমী নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর অগ্নিব্ধী বক্তৃতা 
আমায় মুগ্ধ করত। 


আবদুল মালেকের বক্তৃতা 

এছাড়া ফঃ রক নেতা কুমিল্লার আবছুল মালেকের খাঁটি বগজ 
ভাষায় বক্তৃতা অ'জও মনে আছে। একদিন মালেক সাহেব হাঁটুর 
সামান্ত নীচে পাজামা ও হাফহান। পাঞ্জাবী পরে মঞ্চে উঠে বক্তৃতার মাঝে 
বলতে শুরু করলেন £ঃ পৃথিবীর হগএাল মানুষ স্বাধীনতা বোগ করতে 
পারে আর আমরা স্বাধীনতা চাওন মাত্রই ইংরাঞ্জের গায়ে বিষম 
পৌঁড়ানি লাগে। যতই তাগো পোড়ানি লাগুক আর লাঠিগুলি 
চালাউক আমরা স্বাধীনতার রাস্তায় আউগাইয়া যামুই যামু । তার 


যুগলন্ধির স্মৃতি ৫৯ 


বক্তৃতা শুনে সভাস্থল ঘন ঘন করতালি ও অট্রহাসিতে মুখরিত হয়ে 
উঠত। 

ছাত্র ফেডারেশনের অফিস ১৮ নং মির্জাপুর গ্বীট, স্কুলের কাছেই 
থাকাতে ছুটির পর অফিস খোল! দেখলেই সেখানে যেতাম । ক্রমে 
€ণেন গোস্বামী, নগেন ভট্টাচ।ধ, ত্রিবেণী বদ্ধন, শান্তি সিংহ রায়, চিত্ত 
বল, বরেণ দা প্রভৃতি অনেক ছাত্রনেতা ও কমীদের সঙ্গে পরিচিত 
হলাম। সেই সময়ের পাটির অন্যতম নেত। প্রয়াত সুবোধ দাস, 
শ্রমিক কর্মী ভবতোষ দন্ত, পরিমল ভট্টাচাধ-এর সঙ্গেও পরিচয় হয়। 


সাব-কমিটি 

এই সময় একদিন ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অরুণ 
সেনের সভাপতিত্বে ফঃ ব্লকের ছুজন ও মার, এস, পি, আই-এর তিনজন 
মোট পাঁচজন ছাত্র নিয়ে স্কুল ছাত্রদের সংগঠিত করার ডীদ্দেশ্তযে স্কুল 
&ডণ্টস সাব-কমিটি গঠিত হল। ষঃ ব্লকের ছুজনের নাম মনে নেই। 
আর, এস, পি, "াই-এএ পুঙ্থাশ রায়চৌধুরী, ভবানী ভট্টাচার্য ( বর্তমানে 
আর, এস, পির নেতা ভবানী ভট্টাচাধ নন) ও নিমল রায়চৌধুরী 
(আহবায়ক) । 

কিছুদিন আগেই গার্লস্‌ ্রডেন্টস সাব কমিটি গঠিত হয়েছে। 
কনভেনর ছিলেন বনলতা সেন (অবশ্য নাঁটে!রের নয়, বরিশালের )। 
গ্রীমতী সেন ১৯৪২-এর অগস্ট আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে 
কয়েক বছর জেলে বন্দিনী ছিলেন । বনলত। সেনের ( চক্রবতী ) ১৯৮৮ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৬৮ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। 


ছাত্রনেতার। বহিষ্কৃত হলেন 

১৯৪১ সালের জুন মানের এক সকালে খবরের কাগজ আসতেই 
দেখলাম যে ভারতরক্ষা আইনের বলে ইংরেজ সরকার বহু ছাত্রনেতাকে 
কলকাত। থেকে বহিষ্ষীর করে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে যার যার নিজন্থ 


৬ ছাত্র আন্দোলনের হাতেখড়ি 


জেলাতে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন 
পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের বাসিন্দা। ছাত্র ফেডারেশন, ১৮ নং মির্জাপুর 
দ্বীটের সভাপতি অমর নন্দী, সাধারণ সম্পাদক অরুণ সেন, 
সহ-সভাপতি মৃগাঙ্ক ঘোষ, পরমেশ রায়চৌধুরী, অফিস সম্পাদক 
কমল রায়চৌধুরী এবং নগেন ভঁ্রপ্চার্য প্রভৃতি ছাত্রনেতা! এবং ছাত্র 
ফেডারেশন ৮/২ ভবানী দত্ত লেনের অমিয় দাশগুপ্ত, প্রশান্ত সান্যাল 
এবং আর কয়েকজন ছাত্রন্তোও বহিষ্কৃতদের মধ্যে ছিলেন । 

এই দ্রিন বিকেলে ছাত্র ফেডারেশন অফিসে ঢোকার পথেই দেখলাম 
উল্টোদিকের ফুটপাথে কলেজ স্কোয়ারে রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে আছে 
বেশ কিছু সংখ্যক সাদ। পৌঁষাকের গোয়েন্দা ও লাল পাগড়ীর পুলিশ । 
অফিসে গিয়ে দেখি বহিষ্কৃত ছাত্রনেতারা ছাড়াও অনেক কর্মী উপস্থিত 
হয়েছেন। কাধ্যকরী সমিতির এক জরুরী সভা! ডাকা হয়েছে । এদিনের 
সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তাঁ সভাপতি কৃষ্ণ চ্যাটাজী (ফঃ ব্লক), 
সাধারণ সম্পাদক রনেন গোস্বামী এবং অফিস সম্পাদক ত্রিবেণী বদ্ধন 
নিরাচিত হলেন। ছুজনেই আর, এস, পি, আই দলভুক্ত । 

এরপর বহিষ্কৃত ছাত্রনেতার। যে যার জেলাতে চলে গেলেন। এর 
কিছুদিনের মধ্যে আমরা অন্রভব করলাম যে গোটা নেতৃত্বকেই 
বহিষ্ষারের দরুণ একটা শূন্ততার স্থপ্তি হয়েছে। ছাত্র কর্মীদের প্রতিদিন 
আসা-যাওয়া অনেক কমে গেল। সম্পাদক, অফিস সম্পাদক 
ত্রিবেণী বর্ধন ও ছাত্রকর্মী বরেণ দী নিয়মিতভাবে অফিসে আসতেন । 


জার্মানীর সোভিয়েস্ত ইউনিয়ন আক্রমণ 

গ্রীষ্মের ছুটি তখনও চলছে। বিকালের দিকে ছাত্র ফেডারেশনের 
অফিসে আসার সময় মির্জাপুর স্ত্রীটি ফেবারিট কেবিনের সামনে 
একটা জনতার ভীড় লক্ষ্য করলাম। খবরের কাগজের কয়েকজন 
হকার চিৎকার করে বিশেষ বুলেটিন বিক্রি করছে। এই ভীড়ের 
মধ্যেই একটি বুলেটিন ছু'পয়স। দিয়ে কিনে দেখতে পেলাম বড় বড় 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৬১ 


হেডিং-এ লেখা--গতকাল ২২শে জুন'৪১ গভীর রাত্রে জার্মানি ছুদেশের 
অনাক্রমণ চুক্তি ভেন্গ হঠাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করেছে। 
জার্মান বাহিনী সোভিয়েত সীমান্তের অনেকট! দখল করে নিয়েছে। 
পাতা জুড়ে হিটলারের ছবি । হিটলার ঘোবণা করেছেন যে ইউরোপ 
তথা সমস্ত বিশ্বকে বলশেভিক আতঙ্ক থেকে মুক্ত করার জন্যই তিনি 
রাশিয়া আক্রমণ করে জীবনের এক মহান কর্তব্য পালন করলেন। 
সেই সময় সমস্ত কলকাতায় প্রচণ্ড উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এই 
আক্রমণের সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস সবারই জানা । 


স্কুলে ছাত্রদের কনভেনশন 

১৯৪১ সালের জুলাই মাসে উত্তর কলকাতা আধ্য সমাজ হলে 
ছাত্রনেতা অমর মুখাজিব সভাপতিত্বে স্কুল ছাত্রদের এক কন্ভেনশন 
অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ জনের মত ছাত্র উপস্থিত হলেও আমাদের কাছে 
এক সফল কনভেনশন হিসাবেই মনে হয়েছিল । ছাত্রদের উপস্থিতির 
সংখ্যা যাই হোক না কেন সভার কাধ্য বিবরণী নেবার জন্য স্পেশাল 
ত্রাঞ্চের স্টহ্যাণ্ড রিপোর্টার ও হলের বাইরে সাদ পোশাকের গোয়েন্দার 
সংখ্যার কমতি ছিল না। 

সিটি স্কুলে প্রথম যে দুজন ছাত্রকে আন্দোলনে সামিল করতে 
পেরেছিলাম তার মধ্যে ছিল কান্তিক নাগ ও শুভেন্দু সেনগুপ্ত । এর 
পর ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে স্কুলে অনেক ছাই 
কর্মী হিসাবে এসেছিল । প্রয়াত কতিক নাগ 7৪২ এর আন্দোলনে 
গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন দমদম সেন্ট শল জেলে বন্দী ছিলেন। 

জুলাই মাসে একদিন দুপুরে হঠাৎ প্রায় ২ জনের মত ছাত্র 
মিছিল করে সিটি স্কুলের তিন তলায় এসে হাজির হয়। বারান্দার 
বেঞ্চিতে চড়িয়ে এক দীর্থদেহী ছাত্রনেতা ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃত। 
শুরু করলেন। সি, পি, আই পরিচালিত নিখিল ভারত ছাত্র 
ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এম, এ, ফারুক্কিকে কলকাতায় 


৬২ ছাত্র আন্দোলনের হাতেখড়ি 


গ্রেপ্ারের প্রতিবাদে ছাত্র ফেডারেশন (৮/২ ভবানী দত্ত লেন ) ছাত্র 
ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে । স্কুলের ছাত্রদেরও এ ধর্মঘটে সামিল হওয়ার 
জন্য আহ্ব'ন জানাচ্ভিলেন। সেদিনের বক্তা ছিলেন ছাত্রনেতা সন্তোষ 
ভট্টা৮ধ্য (কলকা*। বিশ্ববি্ভালয়ের প্রাক্তন উপাচাধ )। স্কুলের 
গেট বন্ধ হয় যাওয়াতে ছাত্রদের কেউ ধর্মঘটে যোগ দিতে পারে নি। 


অন্তিম শব্যায় রবীন্দ্রনাথ 

একদিন ছুপুরবেলা ক্লাস চলাকালীন খবর এল যে দীর্ঘদিন অসুস্থ 
থাকার পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মৃত্য হয়েছে । স্কুল ছুটি হয়ে 
গেলে বাইরে আসতেই দেখতে পেলাম রাজপথ জনতরঙ্গে উত্তাল হয়ে 
উঠেছ্ে। আবেগে থর থর করে কাপছে »হানগরী । ছাত্র ফেডারেশন 
অফিসে এসে দেখি অনেকেই ইতিমধ্যে এসে পড়েছেন । কিছুক্ষণ প্র 
অ'মরা ফেডারেশনের ফেট্ুন ও ফুলের তোড়া নিয়ে গেলাম সিনেট 
হালে সামনে । প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষার পর দেখতে পেলাম সামনে 
প্ছেনে ক্ষ লক্ষ মানুষ, মাঝখানে লরীতে আন্তিম শয্যায় শায়িত 
রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে আসছেন। শোক মিছিল সিনেট হলের সামনে 
থ|মলে সংগঠনের পক্ষ থেকে ত্রিবেণী বর্ধন ফুলের তোড়া রেখে 
আসলেন শায়িত কবির সামনে । জীবিত অবস্থায় কবিকে দেখার 
স্থযোগ হয়নি। অন্তিম শব্যায় শায়িত কবি-দর্শনই হয়ে রইল আমার 
সারা জীবনের পাথেয় । 


জয়গ্রকাশ নারায়ণের গোপন চিঠি 

১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাঁসে দেউলী ধন্দীনিবাসে আটক 
জয়প্রকাঁশ নারায়ণের একটি গোপন চিঠি যেভাঁবেই হোক গোয়েন্দা 
বিভাগের হাতে ধরা পড়ে। গভর্ণমেণ্ট উদ্দেশ্মূলকভাবে সেই চিঠি 
দেশের সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রে প্রক'শ করে দেয়। এ চিঠি প্রকাশের 
পর জনসাধারণ ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বেশ উত্তেজনার স্থপতি 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৬৩ 


হয়েছিল । আজও স্পষ্ট মনে আছে এ চিঠির এক জায়গায় ছিল যে 
বাংলাদেশে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির অগ্রগতির জন্ত নির্ভৰ করতে 
হবে অনুশীলন সমিতিব উপর । 

একই সময় জেল থেকে জয়প্রকাশ গুভাষচন্দকে গোপনে এই 
মর্মে একটি চিঠি লেখেন যে তাদের দল ত্রিপু্ী কংগ্রেশ অধিবেশনের 
সময় পন্থ প্রস্তাবের বিকদ্ধে ভোট না দিষে যে এহাসিক ভূল করে- 
ছিল পার প্রতিকার কিভাবে কর! যায়। কিন্ত গ্ভাবচদ্দ্ব ক।ছে 
এ চিঠি পৌহনোর বন্ধ মাঁগেই তার মহাশ্ক্ষিমণের ঘটন। ঘটে গেছে । 

এর মধ ছাত্র "ফডারেশনেন (১৮নং মিজাপুর গীত ) মস্থাধী 
সাধারণ সম্পাদন পণেন গোস্বামী ও ছাঁণনেত। শান্তি সিংহরায়কে 
ইংরেজ সরকার কলকাতা থেকে বহিক্জার কবে নিজ নিজ জেলা 
চলে যাওয়ার জন্য এক আদেশ জারী করে। ছুহ ছাত্রনেতা বহিক্গাবেব 
ফালে সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল অফিস সম্পাদক জিবেণী বনের উপর | 
ত্রিবেণীদার সঙ্গে ওখন বিভিন্ন খরবের কাগজেব অফিসে যেতে হ*, 
৩৭ নং কলেজ গ্রাটে খাদ্রিজ বঙ্গীষ প্রাদেশিক ক-গ্রেস কমিটি 
(90919911090 73 1১.0:.৮: ) ও ফরওর়াড ব্ল+ অফিস অবস্থিঠ ছিল। 
সেখানে ত্রিবেণীদার সঙ্গে মাঝে মাঝে যেতাম। এ অফিসে প্রথম 
দেখলাম হেমন্ত বনু, অশ্বিনী গাঙ্গুলী ও বিশিষ্ট খিপ্লবী নেতা মাদারি- 
পুরের পূর্ণ দাস মশাইকে । 


লক্ষ লক্ষ মানুষ কঙ্গকাত৷ ছাড়ল 

১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে বিশাল এবং ছুরেগ্ঠ বলে প্রচারিত 
বিখ্যাত বুটিশ যুদ্ধ জাহাজ “প্রিন্স অব ওয়েলস, জাপানী বিমান 
আক্রমণের ফলে সিঙ্গাপুরের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরের অতল তলে 
তলিয়ে যাঁয়। এই ছুর্ভেগ্ঠ বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্এর 
পতনের খববে সেদিন ভারতীয়রা যুগপৎ বিশ্ময়, ভয় ও আনন্দে 
অভিভূত হয়ে পড়ল। শতাব্দীর উপর পরাধীন ভারতবাসীর মন 


৬৪ ছাত্র আন্দোলনের হাতেখড়ি 


বুটিশ শক্তির পরাজয়কে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল ন|। 

মহাযুদ্ধ ভারত তথা বাংলাদেশের গায়ে এসে গেল । এর অল্প কিছু- 
দিনের মধ্যেই পুন ঘটল ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও সিঙ্গাপুরের । বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজিত করে এ সমস্ত দেশগুলি জাপানী সাত্রাজ্য- 
বাদীদের দ্বারা পদানত হল। এরপর জাপানী বাহিনী দ্রুত ব্রহ্মদেশের 
মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকলে কলকাতার মানুষের মধ্যে ভাবনা শুরু 
হয় যে কলকাতা বা! চট্টগ্রামে যেকোন মুহূর্তেই জাপানীরা বিমান 
আক্রমণ করতে পারে । জাপানী আক্রমণ সম্বন্ধে নানা গুজব ছড়িয়ে 
পড়ল সারা দেশে । ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ কলকাতা থেকে পালাতে 
শুরু করল। স্কুল-কলেজ অনিদ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। বহু 
মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে প্রাণভয়ে পালাতে লাগল । দিবারাত্র 
শিয়ালদহ ও হাওড়া ষ্টেশনে কলকাতাত্যাগী মানুষের ভীড়ে উপছে 
পড়তে শুরু করল। কর্তৃপক্ষ অনেক স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত 
করেছিল কলকাতাত্যাগী যাত্রীদের জন্য । 

এই সময় আমরাও কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম । 
একটিমাত্র ঘর রেখে বাকি ছুটি ছেড়ে দেওয়া হল। কয়েকদিনের মধ্যে 
রওনা হব লালমণিরহাটের উদ্দেশ্তটে। এমনি একসময় একদিন খুব 
ভোরবেলা ত্রিবেণী বদ্ধন এসে ঘরে ঢুকেই জানালা ছুটি বন্ধ করে দিতে 
বললেন । চেয়ে দেখি ছুজন সাদা পোষাকের ও একজন লাল পাগড়ীর 
পুলিশ দাড়িয়ে আছে। তিনি জানালেন যে সরকারের আদেশে 
তাকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতাছেড়ে চলে যেতে হবে। তার 
এই বহিস্কারের খবরটি গোয়েন্দাদের দৃষ্টি এড়িয়ে করেকটি জায়গায় 
পৌছে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন! ত্রিবেণীদা চলে যাবার 
কিছুক্ষণ পরেই আমিও গোয়েন্দা পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রথমেই 
গেলাম নিমলা! '্্বীটে ছাত্রনেত্রী নির্মল! রায় ও সুষমা রায়ের বাড়ীতে । 
সেখান থেকে আরও কয়েকটি জায়গায় খবর দিয়ে একটু বেলার দিকে 
ফিরে এলাম । 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৬৫ 


এর কিছুদিন আগেই রিপন কলেজের ছাত্র রাজশাহীর] গোপাল 
চক্রবর্তীকেও কলকাত! থেকে সরকার বহিষ্কার করেছে । গোপালবাবু 
কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে তার সঙ্গে কোন যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি । 
তিনি স্কট লেনে একটি বাড়ীতে থাকতেন। একই বাড়ীতে গিরীশ 
চক্রবর্তী নামে একজন শিক্ষকের একটি কোচিং স্কুল ছিল। তার 
কাছে তখন অনেক সাহিত্যকেরই যাতায়াত ছিল, মাঝে মাঝে সাহিণ 
পাঠের আসর বসত। ১৯৪১ লালের কোন এক সন্ধ্যায় সাহিশ্য 
পাঠের আসরে আমরা! অনেকেই আমন্ত্রিত হই। সেখানে প্রখ্যাত 
সাহিত্যিক প্রয়াত সুবোধ ঘোষ তার বিখ্যাত গলপ “ফসিল' পাঠ করে 
শুনিয়েছিলেন। 

১৯৪৫ সালের শেষের দিকে সুবোধ ঘোষ ও সজনী কান্ত দাস 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের অফিসে ( ১৮নং মির্জাপুর দ্রীট ) 
ছাত্রদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পম্বাধীনতা আন্দোলন ও 
সাহিত্যিকদের ভূমিকা” নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মাবার লরান্রমণিরহাট 


জনযুদ্ধ 

১৯৭২ সা'লেব জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে বাড়ীর সবাই আবার 
লালমণিরহাট চলে আমি । একখানা ঘরে ছুই দাদা! থেকে গেলেন। 
লালমণিরহাটে কযেক্দিন দিদির বাড়ীতে থেকে ২৫নং গোশালা 
বাজারে বাড়ী ভাডা ঝরে বসবাস শুরু করলাম । আবার পুরানো 
বন্ধুদের মাঝে ফি. এসে খুবই আনন্দ হল। বন্ধুরাও আমাকে পেয়ে 
খুব খুশী । 

জার্মানী সোভি.ট ইউনিয়ন আক্রমণের কয়েকমাস পরেই শারতের 
কমিউনিস্ট পার্টি দ্নীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' হিসাবে 
ঘোষণ| কর্দে। এই পার্টির মতে নাৎসী জার্মানী সোভিয়েত ইনিয়নকে 
আক্রমণের ফলে খিশ্বযুদ্ধেব এক গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে । এই 
মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্য শ্রমজীবী তথা শান্তিকামী প্রগতিশীল মানুবের 
প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হল যুদ্ধ প্রচেষ্টায় মিত্রশক্তিকে সর্বপ্রকার 
সহযোগিতা কর। এবং ফেকোন প্রকঞ্জরে সোভিয়েট ইউনিয়নকে রক্ষা 
করা মহাযুদ্ধের শুক *ই বিপ্লবী এম, এন, রায় পরিচালিত র্যাডিকেল 
ডে"মাক্র্যাটিক পার্টি এই যুদ্ধকে ফাসিবিরোধী যুদ্ধ হিসাবে ঘোষণ। 
করে এবং পরাধাশ দেশে সাম্রাজ্যবাদঝিবেধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের 
এঁতিহাসিক প্রযোজনীয়তাঁকে মূলতঃ অস্বীকার করে যুদ্ধ প্রচেষ্টা 
ইংরেজদের সহযোগিতা করার জন্য জনগণকে আহ্বান জানায় । ছুই 
বংসর পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এম, এন, রায়ের তব্বেরই 
প্রতিধ্বনি করে তাদের রাজনৈতিক আবস্থান নির্ধারিত করল। 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৬৭ 


১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে পাটনায় অনুষ্ঠিত সি, পি, আই 
পরিচালিত নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সবভারতীয় সম্মেলন 
এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' হিসাবে ঘোষণ! করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে । 
এ দিনই সন্ধ্যাবেলায় অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে এই প্রস্তাব ইং'গজ 
সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রচার করতে শুরু করে । এ প্রচারের 
মূল বক্তব্য ছিল যে ভারতের ছাত্রসমাজ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিনা শতে সবতো- 
ভাবে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আর, এস, পি, আই আর মূল 
ব্ণনীতি 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত কর” এই পুৰ সিদ্ধান্তেই 
অটুট রইল। 


কমিউনিস্টদের কারামুক্তি 

সি, পি, আই-এর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের দরুণ ইংরেজ 
সরকার এ দলের বিনাবিচারে আটক সমস্ত রাঞ্বন্নীদের মুক্তি দেয়। 
হিজলী বন্দীশিবির থেকে পলাতক বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা গাঁচুগোপাল 
শুছুড়ী ও নৃপেন চক্রবর্তীর উপর থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তুলে 
নেওয়৷ হয়। এরপর কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে ইংরেজ সরকার 
নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলে আইনসঙ্গত দল হিসাবে কাজ 
সরতে অনুমতি প্রদান করে। 

নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টিতেও ভজন শুরু 
নন দত্ত মজুমদার ব্যাতীত দলের অধিকাংশ সভ্যই এই যুদ্ধকে 
“জনযুদ্ধ' হিসাবে ঘোষণ! করলে বিশ্বনাথ ছুবে, প্রমোদ সেনগুপ্ত প্রভৃতি 
নেশরাও জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন । 

এই দলের বৃহত্তর কলকাতার শ্রমিকশ্রেণী ও ছাত্রদের মধ্যে 
যথেষ্ট প্রভাব ছিল । 


নিশ্দীপ কলকাতায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
১৯৪২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে কয়েকদিনের জন্ত কলকাতায় আমি 


৬৮ আবার লালমণিরহাট 


এসে দেখতে পেলাম বনু স্কুল, কলেজ, দোকান, ব্যবস! প্রতিষ্ঠান এমন 
কি সিনেমা! হলগুলি পর্য্যস্ত বন্ধ। ট্রাম-বাঁসের যাত্রী ও রাস্তায় লোক 
চলাচল খুবই সীমিত। অন্ধকারাচ্ছন্ন মহানগরীকে দেখে মনে হল 
যেন এক ুদুর মফস্বলের কোন শহর । 

আর, এস, পি, মাই-এর নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ কর্মী তখন ভারত- 
রক্ষ। মাইনে গ্রেপ্ত'র হয়ে জেলে বন্দী। যুদ্ধের হিড়িকে অনেকেই 
কলকাতা ত্যাগ কবে চলে গেছেন। আবার কেউ কেউ গ্রেপ্তার 
এড়িয়ে আত্মগোপন করে দলীয় সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে চেষ্ট। 
করছিলেন,। 

এই সময় ছাত্র ফেডারেশনের (১৮নং মির্জীপুর গ্বীট ) অস্থায়ী 
সম্পাদক ছিলেন বিনয় রায়। উত্তর কলকাতার কর্মী বরেন 
বীরেন সেন, গে(পেখব দা, প্রহলাদ দে, কাতিক নাগ, শচীন সেন 
প্রভৃতি কর্মীরা ছাত্র ফেডারেশনের অফিসটি নিয়মিত খোল! রেখে দলের 
সংগঠন?ক বাঁচিয়ে পাখার আপ্রাণ চেষ্ট। চালিয়ে যাচ্ছিলেন । 


ঢাকার লঙ্গে যোগ্াবোশ 

পাবিপাখিক অবস্থার জন্ট সেই বংসর আর ম্যান্রিকুলেশন পরীক্ষা 
দেওয়। না হওয়ায় মনেব শ্মানন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম । পারিবারিক 
কাজে আমাকে একবাব ঢাক? যেতে বলায় সানন্দে রাজী হয়ে কলকাতা 
থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই । সেখান্চন তখন পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন 
কালচার ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ব্ুথীন সেন। ঢাকায় এসে তারই 
মাধ্যমে পরিচিত হই সেই সময়ের বিশিষ্ট হাত্রনেত] চিন্ময় বনু, অরুণ 
দাশগুপ্ত এবং মিহিব শুট্রাচার্ষ, অনিল ভট্রাচার্ প্রভৃতি কর্মীদের সঙ্গে | 
ঢাকার অধিকাংশ শেতৃস্থানীয় কর্মীই বিনাবিচারে জেলে বন্দী থাকা 
সত্বেও দলের সংগঠন যথেষ্ট শক্তিশালী মনে হয়েছিল। ঢাঁক। শহরের 
ছেণ্ট ছোট কারখানা এবং নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্তাকলে দলের 
সংগঠন ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী । সেঘুগে বাংলাদেশের মধ্যে আর, এস, 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৬৯ 


পি, আই শুধু ঢাকা জেলাকে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল । 
জানতে পারলাম নির্সল সেন এক বছরের উপর আত্মগোপন করে 
আগামীদিনের সংগ্রামের জন্য দলকে সংগঠিত করার কাজে লিপু 
আছেন। 

প্রকৃতপক্ষে ঢাকা শহর ছিল দলের দ্বি শীয় কেন্দ্র। দলের কমীদের 
সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে সম্ভব হলে নির্মল সেন উত্তর- 
বঙ্গের জেলাগুলির সঙ্গে দলের বিচ্ছিন্নপ্রায় যোগাষোগকে আবার সংযুক্ত 
করার জন্য প্রথমে লালমণিরহাট যাবেন । যাবার আগে খবর দেওয়ার 
জন্য একটি গোপন ঠিকানাও দেওয়। হল। 


জ্যোতি্ধার মৃত্যু 

এক সপ্তাহ পর ঢাকা থেকে লালমণিরহাট চলে আসি । ১৯৪১ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে জ্যোনিদার মৃত্য হয়। প্রায় 
একবছর যাবত ঠিনি টিবি রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন । 
চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি 
আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তার মৃত্যুতে রংপুর জেলার দলীয় 
সংগঠনের কাজ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমার রাজনৈতিক জীবনের 
প্রথম সময়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, বন্ধু ও অগ্রজপ্রতিম জ্যোতিদার স্মৃতি 
আজও মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। 


অধিল দাস ও পোমেন চন্দ নিহত 
খবরের কাগজের মারফত জানতে পারলাম যে গত ৮ই মাচ 
সি, পি, আই-এর উদ্ভোগে অনুষ্ঠিত ঢাকা শহরে ফ্যাসিবিরোধী 
সম্মেলনের মণ্ডপের সামনে সমস্ত বামপন্থী জাতীয়তাবাদী দলগুলি 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করে । এ দলগুলির উদ্দেশ্য ছিল সি, পি, আই-এর 
'জনযুদ্ধ' নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালো! | 
এই সময় বিক্ষোভকারীদের সম্মেলন মণ্ডপের কাছ থেকে ছত্রভঙ্গ 


৭০ আবার লালমণিরহাট 


কবে দেওয়ার জন্তা আই, বি, পুলিশের সাঁব-ইন্সপেক্টর হিমাংশু* ভট্টাচার্য 
গিভলবার থেকে গুলি চ।লালে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আর, এস, 
পি, আই কর্মী অখিল দাসের দেহ লুটিয়ে পড়ে রাজপথে 1 

অখিল দাসের মৃত্যুতে স্বভাবতই প্রচগ্ উত্তেজনার স্যরি হয়। 
সেই মুহুর্তে বিক্ষোভকারীদের হাতে তরুণ কমিউশ্স্ট ও উদীয়মান 
সাহিত্যিক সৌমেন চন্দ নিহত হন । 

এ ঘটনার পর থে.কই সি, পি, আই তার সমস্ত শক্তি সংগঠিত 
করে সারা দেশে প্রচার শুরু করে দেয় যে ফ্যাসিস্টদের দোসর জাপানী 
দালালদের হাতে সোমেন চন্দ নিহত হয়েছে। ইংরেজের বেতনভুক 
বর্মচারীর হাতে প্রবীণ স্বাধীনতাসংগ্রামী অখিল দাসের নিহত 
হওয়াৰ বথা। উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন বোধ কবে । 


মতাদর্শগত জংঘাত 

প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে শুরু হয় অন্যান্ত বামপন্থী দলগুলির 
বিশেষভাবে আর, এস, পি, আই-এর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির এক 
তীব্র রাজনৈতিক সংখাত । আর, এস পি, আই-এর হুত্রযুব কর্মীর! 
অনেক সীমাবদ্ধতা নিয়েও মার্কসবাদী দৃ্টিকৌণ থেকে দৃঢ় গর সঙ্গে 
ঝাঁপিয়ে পড়ে এক তীব্র মত দর্শগত সংগ্রামে | অগ্গিবাম প্রচার চালিয়ে 
যায়, মি, পি, আই-এব ভুল রাজনৈতিক অবস্থানের বিরুদ্ধে জন- 
সাধারণকে সচেতন করে ভুলতে । , 

১৯৪২ মাসের প্রারন্তেই সি, পি” আই যুদ্ধপ্রচেষ্টায় জনগণকে 
ংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা বরার জন্য ব্যাপক প্রচারকারধ 
আরম্ভ করে । বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায়, মহকুমায়, গঞ্জে, হাটে, 
বাজারে দলের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধের সমর্থনে জনমত 
সংগঠিত করার জন্য । তাদের প্রধান শ্লোগান হল “জাপানকে রুখতে 
হবে” "উৎপাদন বাড়াতে হবে, “আমাদের হাতে রাইফেল দাও | 
যুদ্ধের সমর্থনে জনসভাগুলিতে একটি গান খুবই প্রচলিত ছিল-_ 
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“কমরেড ধর আজি হাঙিয়ার / এবুদ্ধ নহে আজি একলার / বিপ্লবী 
সোভিয়েট, বীর চীন / সাথে আভে ইংরেজ মাফিন ।” 


নবপরিচয় 

১৯৪১ সালের মাচেব শেষে এক সামাজিক শন্ুষ্ঠানে যোগ দি 
পূর্ববাংলার কোন এক ছ্েটি জেলাশহরে যে* হয়েছিল । অনুষ্টানে 
পরেরদিন ভোরবেলায় শহরে একটু ঘোরাঘরি করতেই এক পুরানো 
সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হওয়াতে তার সঙ্গে গল্পে মশঞ্চল হয়ে পড়ি। 
সময়ের কোন খেয়ল ডিল না। এমন সময় একটি ছেলে খুঁজতে 
খুজতে এখানে এসে বাড়ীতে যেতে বলল । বাড়ী: যেতেই একজন 
আমাকে সবার সঙ্গে পরি5য় করিয়ে দিতে শুরু করলেন । সেই সময় 
অগমারই সমবয়পী একটি মেয়ে হঠাৎ এসে আমাকে নমন্গার 
জানিয়ে বলল. এনক্ষণ কোথায় ছিলেন-_কোন ম্ব.দশীবন্ধন সং্গ 
দেখা হয়েছিল বোধহয় । অনেকটা ঘেন সেহ “পাখির নীংডর মন 
চোখ তুলে”। ন্ঘদেশী' কথাটা শুনেই বুঝে নিলাম ইতিমধ্যেই 
আমার সম্বন্ধে বিছু খবর জেনে একটা ধারণ। কবে নিয়েছে । শাচমকা 
এনটি মেয়ের এধবণেব প্রশ্নে খু-ই সঙ্কুচিত হযে গেলাম । অপরিচয়ের 
প্রথম ভাবটা কেটে গেলে সহজভাবেই গাল প শুরু হল। শুনলাম 
ওর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এই শহরেরই জেলে গত কয়েক মাস যাব 
রজধন্বা হিসাবে রয়েছেন । পারিবারিক পরিবেশের জন্যই হয়ঠ 
ওকে কিছুট। রাজনৈতিক সচেতন বলে মনে হল। আমদের মধ্যে 
গান্ধীজী, শুভাষচন্ত্র থেকে গোক্ির “মা, অমালন্ঠু দাশগুপ্তের 
“ডেটি নিউ?, এবং শরৎচান্দ্রের “শেৰ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে করতে 
কখন যে সকাল গড়িয়ে দুপুর এসে পড়েছে জানতেও পারি নি। 
আমাদের অজান্তেই যেন গড়ে উঠল এক নিবিড় শৈকট্যের সম্পর্ক । 
সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে আসার জন্ত স্টেশনে এসে পৌছলাম। বাড়ীর 
অন্যান্তদের সঙ্গে সেই সগ্-পরিচিতা মানসীও আসল স্টেশনে বিদায় 
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সম্ভাষণ জানাতে | ট্রেনের দেড় ঘণ্টা দেরীতে আসার খবর শুনে 
স্টেশনের একপ্রান্তে গিয়ে একটি বেঞ্চিতে বসলাম । গল্পে গল্পে কখন 
যে ট্রেন এসে পড়েছে কেউই বুঝতে পারিনি। চলে আসার আগে 
বললাম, আজকের এই দিনটির কথা৷ চিরদিন মনে থাকবে । উত্তরে 
মানসী বলল, আমাদের পরিচয় কি এখানেই শেষ? এরপর পরস্পরের 
ঠিকানা বিনিময় করে পরবর্তী সময়ে উভয়েই চিঠি লিখতে 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম । 

লালমণিরহাট ফিরে আবার দলীয় সংগঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম । 
একদিন হঠাৎ অনেকটা! অপ্রত্যাশিতভাবেই মানসীর চিঠি আসল । 
লিখেছে, জীবনের যে আদর্শকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছেন তা 
আপনাকে নিয়ে যাবে ক্রমাগত সাফল্যের পথে । সাবলীল ভাষায় 
আস্তরিকতাপুর্ণ চিঠি পেয়ে এক অনাম্বাদিত আনন্দে মন ভরে উঠল। 
কয়েকদিনের মধ্যে চিঠির উত্তর দিলাম । 


ব্রন্মদেশ গ্রতাাথত ভারতীয়দের ছুর্ভোগ 

১৯৪২-এর মার্চে রে্থুন তথ ব্রন্মদেশ ইংরেজদের পরাজিত করে 
জাঁপানীরা দখল করে নেয়। রেন্কুন পত্তনের পর হাজার হাজার 
ভারতীয় ছুর্গম পাহাড় ও অরণ্য পথে অবর্ণনীয় কষ্টভোগ করতে করতে 
আপাম, চট্টগ্রাম কলকাত। প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল । 
আসাম থেকে হাজার হাজার ব্রন্মাদেশ্‌ প্রত্যাগত যাত্রীদের নিয়ে অনেক 
ট্রেন থাম্ত লালমণিরহাট জংশনে । আর, এস, পি, আই-এর কর্মী ও 
স্থানীয় হ্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে যাত্রীদের পানীয় ও খাচ্চব্রব্য দিয়ে 
সাহায্য করতেন। 


পণ্ডিত নেহেরুকে সংবর্ছন! 
এপ্রিল মানে একদিন শুনতে পেলাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহের৷ 
গৌহাটী যাচ্ছেন কংগ্রেসের কোন সভাতে যোগ দিতে । গৌহাটীর 
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পথে লালমণিরহাট জংশনে আসাম মেল প্রায় পনের মিনিট থামে । 
আমরা ঠিক করলাম স্টেশনে পণ্ডিতজীকে সংবর্ধন। জানানো । রাত্রি 
প্রায় আটটার সময় ট্রেন এসে থামল স্টেশনে | প্রায় ৫*/৬০ জন 
ছাত্রযুবক জাতীয় পতাকা নিয়ে স্টেশনে উপাস্থত হলাম। 
কমিউনিস্ট পার্টি থেকেও বন্থু লোক এসেছে এই উদ্দেশ্যে । ট্রেন এসে 
থামলে দেখতে পেলাম একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরার গেটের 
সামনে দাড়িয়ে আছেন পণ্ডিত নেহেরু । 'জাতীয় বংগ্রেস জিন্দাবাদ" 
“পণ্ডিত নেহেরু জিন্নীবাদ' ধ্বনিতে জায়গাটি মুখরিত হয়ে উঠল। 

নিষ্রদীপের দরুণ স্টেশনের আলোথগুলি শ্ট্মিটং করে 
জ্বলছিল। একজন একটি পেট্রোমাক্স উচুতে তুলে ধরলেন। জনতার 
অনুরোধে পণ্তিতজী তৎকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি 
বিশ্লেষণ করে সংক্ষিপ্ত ভাবণ দিলেন। ভাষণ শেষে স্থানীয় কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতা ভাঃ সুষ্যকাস্ত বিশ্বাম পণ্ডিতজীর অনুমতি নিয়ে কিছু 
বলতে চাইলেন। তিনি অনুমতি দিলে ডাঃ বিশ্বাস চোস্ত হিন্দিতে 
সেই সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধের রাজনীতিই প্রশ্ন আকারে 
রাখলেন। পণ্ডিতজী খুব মনযোগ সহকারে ডাঃ বিশ্বাসের বক্তব্য শুনে 
একটি কথাতেই তার জবাব দিলেন, 861 2]] ৮5 ০৪3 
১0011001161) 811090100111018115. পণ্ডিতজীর বক্তব্যের 
শেষেই আকাশ বাতাস মুখরিত করে ধ্বনি উঠল: 'আপোন নয়, 
সংগ্রাম চাই” সংগ্রামের পথে এগিয়ে চল+, 41921010108 0০0180101) 
199191 51003, 1০ ০0121191707)156, 100 18916, পণ্ডিতজী 
আমাদের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন। তার এ হাসির মধ্যে 
যেন ছিল একট! প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত। ট্রেন ছেড়ে দিল গৌহাটার পথে 
আমিনগাও এর দিকে । 


বন্দীদের লঙ্গে গোপনে যোগাযোগ 
অবশেষে ঢাক। থেকে মিহির ভট্টাচার্যের চিঠি আসল। প্রথম 
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পাতায় ছিল সাধাবণ কথাবার্তা । পূর্ব নির্টেশমত পরের পাতায় তুলো 
ভিজিয়ে লাগতেই অদৃশ্য কালিতে লেখা ফুটে উঠল। জানতে 
পারলাম ইংরেজ সবকার হিজ.লী স্পেশাল জেল উঠিয়ে দিয়ে রাজ- 
বন্দীদের বিভিন্ন ভ্রেলে বদলী করেছে । ঢাকা সেন্ট নল জেলে বদলী 
হয়ে এসেছেন ১০৫ জন বন্দী । এর মধ্যে ৯৫ জনই আর. এস. পি. 
আই. দলভুক্ত । নবেন দাস. মহারাজ ভ্রেলোক্য চক্রবর্তা, ত্রিদিব 
চৌধুরী, চাক রায় প্রভৃতি নেতৃবর্গও এর মধ্যে আছেন। উক্ত নেতারা 
ঢাকা শহরের দলীয় কমীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করতে সক্ষম 
হয়েছেন। 

জার্মাশীব সোভিয়েত আক্রমণ ও জাপানী যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে 
পার্টির মূল র্ণনীতি কি হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে নেতাব৷ 
জেল থেকে একটি লেখা পাঠিয়েছেন। লেখাটি প্রেসে দেওয়া হয়েছে । 
ছাপা শেষ হলেই নির্মল সেনগুপ্ত সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে লালমণিরহাটে 
যাবেন উত্তরবঙ্গের ভেলাগুলিব সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য | 'তার জন্য 
যেন সেল্টার ঠিক রাখা হয়। 

এই চিঠি পাওয়ার আট, দশ দিন পর একদিন খুব ভোরে রঘুবীর 
এসে জানালে ঢাক! থেকে ছুজন ভদ্রলোক এসেছেন ওর বাড়ীতে । 
তাদের জয়নালদের মস্জিদের সঙ্গে একটি ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। 
সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে নির্মল সেন ও আর একজন যুবককে দেখতে 
পেলাম। নির্মলদার সঙ্গে টাকা থেকে চলে আসার পর এই প্রথম দেখা 
হলো । জয়নালের সঙ্গে কথা বলে ঠিক হলো যে এ মস্জিদের সঙ্গের 
ঘরটাতেই কয়েকদিন তারা থ।কবেন। নির্মলদারও এ জায়গাটি 
বেশ পছন্দ এবং নিরাপদ বলে মনে হলো! । সঙ্গী যুবক রবি সুত্রধরের 
সঙ্গে আমাদের পরিচয় কগিয়ে দিলেন । 


নৃতন ওয়ার থিলিস্‌ 
পরের দিন স্থানীয় কর্মীরা অন্য এক জায়গায় ওয়ার থিসিস্‌ নিয়ে 
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আলোচনায় বসল। ইংরাজীতে লেখাটি এবি স্ত্রধর আমাদের কাছে 
ব্যাখ্যা করলেন। জার্মানীর সোভিয়েত আক্রমণের পরও কেন পার্টি 
এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসাবেই মনে +রে তার ব্যাখ্য। ছিল । 
সি, পি আই. কোথায় ভুল করেছে এবং তাদের ভুলের পটকুমি কী-_ 
তাই বিশ্লেষণ ছিল এই থিসিসে। মুল বক্তব্য হিল আমাদের মতো 
পরাধীন দেশে প্রধান বিরোধ (৮100108)1 00111 2010110।)) বুটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিখেধী জাতীয় মু্তি- 
সংগ্রামকে তীব্রতর করাই হল সোভিয়েতের সঙ্গে সহযোগিতার এস ম!এ 
প্রকৃষ্ট পন্থা। এক কথায় আর. এস. পি আই. সাআজাবাদ ও 
ফ্যাসিবাদের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য সেদিন দেখেনি । আযাংলো- 
আমেরিকান শক্তির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ফ্যাসি-বগোবী 
মহাজোট গঠন সত্বেও । 

ইতিমধ্যে কয়েকদিন কেটে গেল, রংপুব খাশ্য়ার আগে নির্মলদা 
চাইলেন স্থানীয় নেতা নূপেন নন্দীর সঙ্গে দেখা করে যেতে । নুপেনধাবু 
৩খন একটি ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখার ম্যানেজার । কলকাতা গেছেন 
অফিসের কাজে । ছুর্দিন পর নুপেনবাবু ধ্রিলে শির্মলদাসহ আমর৷ 
গেলাম তার সঙ্গে দেখ। করতে । তিনি সব শোনার পর বললেন যে 
একই সেল্টারে বেশীদিন থাক! ঠিক নয়। তিনি তার অফিসের 
সঙ্গেই গেষ্টরুমে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন । আরও বললেন, 
কলক।তা থেকে অফিসের লোক প্রায়ই ওখানে এসে থাকে। 
বাইরের লোক দেখে সন্দেহের কোন কারণই সেখানে হবে না। 
এ দিনই ( ১১ই মে ১৯৪২) রবি স্ৃত্রধর ও নির্মলদাকে এ গেষ্টরুমে 
আনা হলো । 


নেতার বিশ্বাসঘাতকতায় গ্রেগ্ডার । 
১৪ই মে ১৯৪২ সাল, ঠিক বেল! ১২-১৫ মিঃ এর সময় লাঁলমণির- 
হাট স্টেশনের নিদিষ্ট স্থানে এসে দড়ালাম। একটু পরেই রবিকে 
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নিয়ে নির্লদাও এসে পড়লেন। দেখতে পেলাম কয়েক হাজার 
বর্মা-প্রত্যাগত যাত্রীদের নিয়ে একটি ট্রেন প্লাটফরমে ছাড়িয়ে আছে। 
স্থাশীয় রিলিফ কমিটি তাদের খাগ্ঠ ও পানীয় দিয়ে যাচ্ছিলেন । 

রংপুর যাঁবার ট্রেন ছিল ১২-২৬ মিনিটে । শুন্লাম বর্মার যাত্রীদের 
জন্য গাড়ী ছাড়তে কিছু দেরী হবে। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি, 
এমন সময় শন্তু সান্টাল নামে দলেরই এক ঘনিষ্ঠ সমর্থক আমাদের 
সামনে এসে দাড়াল। শম্ভু নির্মলদ। ও রবি স্থত্রধরকে চিনত না, 
আমার সঙ্গে কথা বলছিল । রবি বলল, ট্রেন ঠিক কটায় ছাড়বে জেনে 
আদতে । বেশী দেরী হলে আজ যাওয়া বাতিল করতে হবে। 
ট্রেন ছাড়ার সঠিক সময় জানবার জন্য স্টেশন মাষ্টারের অফিস থেকে 
ফিরে রেল লাইন পার হতে যাব সেই সময় একটা পেশীবহুল হাত 
আমার কলার চেপে ধরল । ঘটনা বুঝেই এক ঝটকায় নিজেকে 
ছাড়িয়ে দৌড় দিলাম। ছুূর্ভাগ্য সামনে পড়ে গেল একটা চলস্ত 
মালগাড়ি। এরই মধো ছুজন লোক আমার কোমর ও হাত ধরে 
ফেলেছে । ঠিক সেই সময় ধুতি ও গিলেকরা পাঞ্জাবী গায় 
একজন খাঁটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক হঠাৎ তার রিভলবারটি বুকে ঠেকিয়ে 
বলল, 'পালান হচ্ছিল &১5০০৫০!-দের নিয়ে? আর চেষ্ট। : র 
কিছু হবে না। 

আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল অন্য প্ল্যাটফরমে । গিয়ে 
দেখতে পেলাম চারজন সাদা পোষাকের হিন্দুস্থানী পুলিশ রবি স্মত্রধর 
ও নির্মলদাকে জাপটে ধরে আছে। শম্তুকেও একজন রেলওয়ে 
পুলিশ কলার ধরে রেখেছে। স্থানীয় থানার দারোগাকেও দেখলাম 
দাঁড়িয়ে আছে। আমরা তিনজনেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। স্পষ্ট 
বুঝলাম কোন বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পেয়ে গোয়েন্দা পুলিশ আমাদের 
গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে । থানার দারোগ। আমাদের দেহতল্লাসীর 
জন্য এগিয়ে আসলে নির্মলদ' প্রচণ্ড প্রতিবাদ করলেন। আইনানুযারী 
যে ব্যক্তি দেহতল্লাসী করবে তার দেহ প্রথমে তল্লাসী করতে দিতে 
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হবে। দারোগা সাহেব রাজী হচ্ছে না, নির্মলদা আমাদের ইঙ্গিত 
করেই প্লাটফর্মের উপর শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তাকে 
অনুসরণ করলাম । তিনজনই প্ল্যাটফর্মে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম । 
নির্মলদাকে জোর করে ধরে তুলতেই খাঁটি ঢাকার ভাষায় দারোগাকে 
খিস্তি দিয়ে আবার মাটিতে শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও 
তাই করলাম । উদ্দেশ্য একটাই, যেভাবেই হোক রবির পকেটে 
ওয়ার থিসিস্‌ ও বিভিন্ন ঠিকানা লেখা ভাইরিটি পুলিশের অলক্ষো 
সরিয়ে ফেলা । এইভাবে প্ল্যাটফর্মে গড়াতে গড়াতে গ্রেপ্তারের জায়গা 
থেকে বেশ খানিকট! দূরে রেললাইনের উপর দাড়ানো একটি গার্ডের 
কামরার সামনে এসে পড়লাম । আবার জোর করে দাড় করানোর 
পরই নির্মল! তার একটি পা দারোগার প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে 
দিলেন। পুলিশ মামাদের দেহ তল্লাসী করবেই আমরাও কিছুতেই 
তল্লাী করতে দেব না। এক ধরণের লত্যাগ্রহ শুরু হয়েছিল সেদিন 
লালমণিরহাট স্টেশনে । 

ব্রহ্মদেশ-প্রত্যাগত যাত্রীদের ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পর রিলিফ 
কর্মীনহ কয়েকশ লোক আমাদের চারদিকে জড় হল। এমন সময় 
স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা ভাঃ সূর্য্যকান্ত বিশ্বাস আমাদের সমর্থনে 
এগিয়ে এসে দারোগা ও কেন্দ্রীয় আই, বি, ইন্সপেক্টর হিমাংশু রায়ের 
কাছে আমাদের দাবীর ন্যায্যতা এবং এধরণের আচরণের তত্র 
প্রতিবাদ জানালেন। স্থানীয় জনতার মাঝ থেকেও প্রতিবাদের গুঞ্জন 
উঠল। এর পরই হিমাংশু রায়ের নির্দেশে পুলিশ আমাদের একটি 
হাত ছেড়ে দিল। মুহুর্ত দেরী না করে নির্মল দেন পকেট থেকে 
এক টুকরো কাগজ মুখে পুরে দিলেন। হিন্দুস্থানী পুলিশ “খ৷ লিয়া বাবু 
খা লিয়া” বলে চিৎকার শুরু করে দিলে, সমস্ত দৃষ্টিই গিয়ে পড়ল তার 
দিকে। ঠিক তক্ষুনি রবি স্থত্রধর কোন মতে বাঁ হাতে পকেট 
থেকে একট! খাম বের করে ওর পেছনে দাড়ানো গার্ডের 
কামরায় রেখে দিল। গাড়িতে উপস্থিত গার্ড সাহেব সঙ্গে সঙ্গে 
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খামটি তাঁর কাঠের বাক্সে পুরে কুলির মাথায় চাপিয়ে বাড়ীর দিকে 
লওযানা হলেন । 

গার্ড সাহেবের নাম জানি না । তার মুখচ্ছবিও আজ অস্পষ্ট । সেই 
দিন তার সহযোগিতার কথ আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। 

এরপর বারই দেহ তল্লাসী করা হল। কিছু টাক! ছাঁড়া আর 
কোন কিছুই পাওয়া গেল না। তল্ল।সীর পর আমাদের জি, আর, পি, 
অফিসে (0০৮৮. [8115/2% 91108) এনে কিছুক্ষণের জন্য 
বসাল। রেশন থেকে টেলিফোনে জি, আর, পি, মারফত হিমাংশু রা 
রংপুরের আই, বি, ইনস্পেক্টর সত্য মুখ|জীঁকে খবর দিলেন এদিনই 
লালমণিরহাট থানায় চলে আসতে । সন্ধ্যার কিছু আগেই আমাদের 
স্থানীয় থানায় নিয়ে আসল । তখনও লক্ুআপে ঢোকায়নি। থানার 
অফিসে বসে আছি। ইনস্পেক্টুর হিমাংশু রায় আমাদের 
উদ্দেশ্য করে বলতে শুক করলেন যে ৫690106 11510172010) 
আপনাদের কাছে যুছ'বিরেধী অনেক ছাপানো কাগঞ্জপত্র এবং 
উত্তরবঙ্গের বনু ঠিকানা! পাওয়া যাঁবে। কিন্ত কিছুই পাওয়। “গল না 
কেন? যাই হোক, দেড় বছরের চেষ্টায় নির্মল সেনকে যে গ্রোর 
করা গেছে এটাও কম কথা নয়। কিছুক্ষণ পর একটি বিবৃতি নিয়ে 
শস্ত সান্যালকে ছেড়ে দিল। 

লকৃআপে ঢুকিয়ে দেবার পর বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। 
সন্ধ্যার [কিছু পর রংপুরের আই, বি, ইনস.পেক্টর সত্য মুখার্জী থানাতে 
এসে উপাস্থত হলেন। তাদের ” কথাবার্তা লক্‌ৃমাপে বসেই 
শুনতে পাচ্ছি। সত্যবাবু বলছেন যে জেল। আই, বি, অফিসে 
লালমণিরহাটে কোন £৯০5০0167 আসার খবর ছিলনা । জি, আর, 
পি, মারফত টেলিফোন পেয়ে খুবই আশ্চর্য হই। 

ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করছিলাম কার খবরে আমাদের 
গ্রেপ্তার করা হল । নির্মলদা»শস্তুর কথ বলাতে জানালাম, ও জানতহ না 
আপনারা এখানে এসেছেন। আমাদের বন্ধু হলেও কোন বৈঠকে 
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তাঁকে ডাকা হয়নি । ববি বলে উঠল. বুপেন নন্দী নয়তে? আমর। 
ভুজনেই চমকে উঠলাম। এটা এতক্ষণ চিন্তা আসছিল না। 
কিন্ত আমাদের কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। যে কোন কারণেই 
হোক একদা বিপ্লবী ঘুপেন নন্দী ছিলেন কেন্দ্রীয় আই, বি, অফিসার 
হিমাংশু রায়ে সংবাদের উৎস (০9০০) । সহানুভূতি দেখিয়ে 
তিনদিন নিজ অফিসে গেষ্টকমে রেখে কলকা হয় খবর দেয়। 

হিমাংশু রায় সাদ! পোষাকের চারজন সেপাই ও একজন 
সাব ইনসপেক্টুরকে কলকাতা থেকে সঙ্গে এনেছিলেন । গ্রেপ্তারের 
সময স্থানীয দাঁবোগ। ও রেলপুলিশের সাহায্য নেয়। শস্তু সান্তালের 
সঙ্গে ষ্টেশনে দেখ। হওয়া একট হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটন। ছাড়। শার 
কিছুই নয। স্থানীয় পার্টি কর্মীরা এবপব ন্বপেন নন্দীব সঙ্গে শন্কেও 
সামাজিকভাবে বয়কট করে। বিবৃতি নিয়ে ওকে ছেড়ে দেওয়ার 
জন্য হয়ঠ এই সন্দেহ হয়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর 
শন্তু এজন্য আমার কাছে খুব দুখ প্রকাশ করেছিল । 

পরের দ্িন ১৫ই মে ১৯৪২ সেই খেলা ১১-২৬ মিনিটের ট্রেনে 
বংপুব রওয়ানা হবার জন্য ষ্টেশনে নিয়ে আলল। ইতিমধ্যে গ্রচুর ভীড় 
জমে গেছ। ষ্টেশনে হোড়দা দেখা করতে এসে নির্লদাকে বললেন, 
নুপেন নন্দীই আমাদের গ্রেপ্াবের জন্য দায়ী। 

রংপুর এসে ট্রেন থামল । আমাদের সোজ। নিযে আসল আই. পি 
অফিসে । এখানে এসে আমাকে গত রাত্রির ম*1 মাবার নানা জের! 
করতে লাগল । গত রাগ্রিতে প্রায় চার ঘণ্ট। নানা প্রশ্ন করেও 
গোয়েন্দা অফিসারদের যেন মাশ মিটছিল না। এক কথাই বার বার 
বলে যাচ্ছিল £ যা জান বলে দাও, এক্ষুণি মুক্তি পেয়ে যাবে । আমারও 
এক জবাব ছিল ঃ কিছুই জানি না। নির্মল সেন ও রবি সুত্রধরকে 
আমি চিনি না । অবশেষে প্রত্যেকের কাছ থেকে একটি মামুলী 
বিবৃতিতে দই করিয়ে সন্ধ্যার আগেই রংপুর জেলে পাঠিয়ে দিল । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
রুদ্ধকারার দি্নগুনি 


রংপুর জেলে 

প্রথমে ভেবেছিলাম তিনজনে একসঙ্গে থাকব । কিন্তু ওদের 
তুইজনকে গ্রেপ্তার করেছিল ফৌজদারী আইনের কয়েকটি ধারায়। 
আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী । নির্সলদা ও 
রবিকে নিয়ে গেল এক জায়গায় । আমাকে নিয়ে গেল ৬ নং ডিগ্রিতে। 
ছয় জন বন্দীর জন্য ছয়টি ছোট ছোট ঘর। ওদের কাছ থেকে আলাদা 
হওয়ীতে খুবই বিষঞ্জ বোধ করলাম। ছয় নং ডিগ্রিতে ঢুকেই চমকে 
উঠি। দেখতে পেলাম হাফ প্যান্ট পড়া খালি গায়ে এক সুদর্শন যুবক 
বালতি থেকে জল ছড়িয়ে দিচ্ছে আর খানিকবাদেই চিংকার করে 
উঠছে “সব যাচ্ছেতাই? । বুঝলাম যুবকটি মনের ভারসাম্য হারিয়ে 
ফেলেছে । এ যুবকটির পাশেই বাঁকড়। চুল, লম্বা দাড়ি কয়েদির 
পোষাক পরা এক বিশালদেহী লোক দাড়িয়ে আছে । সেপাই বাইরে 
গেলে নিজেই পরিচয় দিয়ে বলল ; নীলফামারী মহকুমার কোন এক 
গ্রামে বাঁড়ী। ডাকাতি মামলায় পাচ বছরের জেল হয়ে গত ছুমাস এই 
ডিগ্রতে আছে । ভাবছি বেশ ভালই হল। একদিকে পাগল আর 
একদিকে ডাকাত নিয়ে কিছু দিন থাকতে হবে। একটু বাদে একটি 
কম্বল ও টিনের থালাতে ভাত ও তরকারী নিয়ে একজন কয়েদি এসে 
সেলে রেখে গেল। ৬্টার ঘণ্টা বাজতেই সেলে ঢুকিয়ে দিয়ে তালাচাবি 
বন্ধ করে সেপাই চলে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে নৃতন সেপাই এ 
তালাচাৰি পরীক্ষা করে অন্থ সেলে গেল এ একই উদ্ভেশ্তে । কিছুক্ষণ 
পর এ বাঙালী সেপাইটি সেলের ধারে বসে প্রথমেই বলল, অনেকদিন 
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পর একজন স্বদেশীবাবুকে এখানে আনা হল। ওর সঙ্গে নানা কথা 
শুর করে দিলাম । সেপাই আমাকে ভাত খাবার জন্য অনুরোধ করল । 
কিন্তু খাওয়ার কোন স্পৃহা ছিল না। হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি শুরু 
হলে সেপাই চলে গেল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। খুব 
ভোরে “সরকার সেলাম” চিৎকার শুনে জেগে উঠি। জেলার সাহেব 
সেপাই পরিবেষ্টিত হয়ে রুটিন পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। সেলের লামনে 
এস অভিবাদন জানালে তার প্রত্যুত্তর দিলাম। ঠিক দশটার সময় 
কেটে নিয়ে যাবে__তৈরী হয়ে থাকার জন্ত জানিয়ে গেল। 

বেলা ১১টার মধ্যেই রংপুর কোর্টে হাজির করল। খবর পেকে 
প্রবীণ বিপ্লবী ও উকিল বাণী বাঁগচী মশীই এলেন কোন জামিনের 
প্রয়োজণ আছে কিনা জানতে । কিন্তু ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারায় 
কোন জামিনের স্বযোগ নেই । হাকিম একথা বলে দিয়ে আমাকে 
প্রথম শ্রেণীর রাঁজবন্দী হিসাবে গণ্য করাব অদেশ দিলেন । 

বেলা তিনটার মধ্যে জেলে ফিবে আসলাম । প্রথম শ্রেণীর বন্দী। 
সেলে গদি, বালিশ, বিছানার "চাদর, লোহার খাট এসে গেল। ঠিক 
ছয়টায় আবার সেলে তালা পড়ল। পরের দিন ভোরে আবার সেই 
চিৎকার “দরকার সেলাম? । 

তৃতীয় দিন জেল লাইব্রেরীর বই-এর ক্লিপ দিতে প্রভাবতীদেবী 
সরস্বতীর “জাগৃহী” উপন্তাসটি পাঠিয়ে দিল। দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ 
কেটে গেল। সারাদিন ৬ নং ডিগ্রির ছোট্ট সীমানার মধ্যে থাকতে 
হতো। শুধু সকাল ৭ট1 থেকে ৮টা পর্ধস্ত একজন সেপাই-এর 
পাহাড়ায় সেলের বাইরে নিদিষ্ট সীমানার মধ্যে বেড়াতে দিত। 

সারাদিন বই আর খবরের কাগজ পড়ে দিন কাটে । কথা বলার 
কেউ নেই। শেষে সেই ডাকাত রহমত আলীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে 
ফেললাম। ক্রমে জানতে পারলাম সে ডাকাত মোটেই নয়। বাংলা 
দেশের একজন নিরীহ কৃষক । জমি নিয়ে গোলমাল বাধায় জমিদারের 
নায়েব মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়ায় পাঁচ বছরের জেল হয়। ঘরে তার 
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বিবি, তিনটি নাবালক সন্তান ও বৃদ্ধা মা রয়েছেন। তার অবর্তমানে 
ওদের যে কি অবস্থা তা কেবল আল্লাই জানেন। এইসব কথা বলে 
রহমত আলী প্রায়ই ছুঃখ করত। আর বলত, বাবু কিভাবে পাঁচটা 
বছব কাটবে? ফিরে গিয়ে সবাইকে কি দেখতে পাব? তার এই 
নিদারুণ যন্ত্রণার কোন জবাব জানা ছিল না। এ সেল থেকে চলে 
আসার পর আর ওর সঙ্গে দেখ। হয় নি। রহমত আলীর কথ ভাবলে 
বহু যুগ পরে আজও মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে । এই উপমহাদেশে 
রহমত আলীদের সমস্যার সমাধান কি আজও হয়েছে? 

দেখতে দেখতে প্রায় দশদিন কেটে গেল। একদিন লক্‌্আপে 
ঢোকার কিছু আগে যে কয়েদিটি খাবার দিয়ে যায় তার কাছে খবপ 
পেলাম £ অন্ত কোন এক জেল থেকে অনেক রাজবন্দীকে কিছুক্ষণ 
আগেই এখানে আনা হয়েছে । 

পরের দিন সকাল বেলায় ভগলু জমাদারের পাহারায় বেড়াতে 
বেড়াতে ফাঁসির মঞ্চের ক'ছে আসতেই দেখতে পেলাম কিছু দূরে একটি 
রেলিং-এঘর! জায়গায় কয়েকজন বন্দী ঘোরাঘুরি করছেন। এর মধ্যে 
কাউকেই চিনি না । হঠাৎ দেখলাম ত্রিবেণী বদ্ধন আমার দিকে হাও 
নাড়ছেন। একটু পরেই দেখলাম শান্তি সিংহ রায় ও কমল রায়চৌধুরী 
কলকাতার ছুই ছাত্রনেতা আমাকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন । 
তাদের সঙ্গে কথ৷ বলার শুরুতেই ভগলু জমাদার চিৎকার করে প্রচণ্ড 
বাধা দিল। এর পর দূর থেকে ত্রিবেণীদ! ইঙ্গিত করতে সেলে ফিরে 
এলাম। এই ঘটনার কয়েক দ্িন'পরে আমাঁকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য 
আটক রাখা হোল এই মর্মে একটি টাইপ-করা কাগজে সই করিষে 
নবাগত রাজবন্দীদের ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিল। বন্দীদের রাখ হয়েছিল 
ছুটি বড় হলঘরে ভাগ করে। একটিতে থাকতেন অপেক্ষাকৃত বয়স্কর। । 
আমার খাটটি পাত! হল ত্রিবেণীদার বিছানার পাশেই । তাব পরেই 
ছিলেন কমল রায়চৌধুরী, ফণী মজুমদার, মেদিণী চৌধুরী, বুলু 
দাশগুপ্ত গ্রভৃতি | 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৮৩ 


আমাদের পাশের হলঘরটিতে ছিলেন নেতাজী স্থুভাষচন্দ্রের অন্য ৪ম 
ঘনিষ্ঠ সহকর্মী জনাব আশরাফউদ্দিন চৌধুরী, কুমিল্লা! লেবার হাউসের 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রভৃতি প্রবীণ রাজবন্দীরা। অনুশীলন 
সমিতির উদ্ভোগে গঠিত এ লেবার হাউস ত্রিশের দশকে কুমিল্লা 
শহরে প্রথম ইলেকট্রিক আলে! সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। 

'আশরাফউদ্দিন চৌধুবীকে সবাই 'চদ্রী সাহেব বলে সম্বোধন 
করতেন। তিনি একটি ইজিচেয়ারে শুয়ে এক হাতে বই আর এক 
হাতে গড়গড়। নিয়ে দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিতেন। প্রয়াত 
চৌধুরী সাহেব পঞ্চাশের দশকে কিছুদিনের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের মন্ত্র 
সভার সদস্য ছিলেন। 

কয়েকদিনের মধ্যেই রবি ও “নির্মল সেন নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে 
€( 58০0119 1)1151)61 ) আমাদের মধ্যে এসে পড়লেন। দলের 
প্রবীণ কর্মীর বিশ্বাসঘাতকতা! এবং নিজের অসাবধানতাকে আমাদের 
গ্রেপ্তারের জন্ত দায়ী করে কয়েকদিন খুবই বিমর্ততার মধ্যে কাটিয়ে 
দিলেন। এই সাময়িক বিমর্ধত কেটে গেলেই তার চরিত্রের স্বভাব- 
সুলভ সজীবতা৷ আব'র ফুটে উঠল | গল্প, আড্ডায়, হাসিতে আমাদের 
বন্দীজীবনকে মাতিয়ে তুললেন । 


ধাদার। কেন এবস্কণ্ড করে ন৷ 

সকলের টিফিন ছিল পাউরুটি, মাখন, ডিম ও চা। টিফিনের 
বাঝস আসলে বন্দীদের যে-কোন একজন সবাইকে বিতরণ করতেন। 
একদিন নির্মলদ। নিজেই এ টিফিন বিতরণ করতে এগিয়ে এলেন । 
আমর! সবাই একটি কম্বলের উপর গোল হয়ে বসে খেতে শুরু করেছি । 
এমন সময় নির্সলদা একখণ্ড রুটির ছুই পিঠে মাখন লাগিয়ে ডিম 
সহযোগে মুখে দেবার আগে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, 
এতদিনে বুঝলাম দাঁদারা কেন এবস্কগু না করে জেলে থাকতেই 
পছন্দ করেন। উচ্চ হাসিতে চায়ের আসর ফেটে পড়ল। 


৮৪ রুদ্ধকারার দিনগুলি 


একটু জেরাছে ছরাজ 

এরপর নির্মলদাঁকে সবাই মিলে আরও কিছু বলার জন্য অনুরোধ 
করাতে তিনি শুরু করলেন:.*** 

১৯৩১ সালের শেষের দিকে ঢাকা শহরে বিপ্লবীদের গুলিতে জেলা 
ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভূর্নো ভীষণভাবে আহত হন। এর পরই ঢাক শহর 
ও তার আশেপাশে পুলিশের নির্মম অত্যাচার আরম্ভ হয়ে গেল। 
পাড়ায় পাড়ায় খানা-হ্ল্লাসী ও অসংখ্য ছাত্রযুবকদের গ্রেপ্তারের পর 
স্বীকারোক্তির জন্য তাদের উপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চলতে 
থাকে । এমন সময়ে ঢাকার একটি চায়ের দোকানে কুট্রিদের মধ্যে 
আলোচনা হচ্ছে £ ছহরের অবস্থা খুবই খারাপ মিঞা । গাড়ী লইয়৷ 
যেইখানেই যাই খালি দেখি পুলিস আর পুলিস। অনেক ছদেশী 
পোলাগো দইরা লইয়া গিয়৷ পুলিস মাইরের চোটে অজ্ঞান কইর' 
ফালাইতে আছে। এরপর আর একজন বলল, 'হ আমিও এই 
ছব শুইন্তা আইলাম মিঞা । ও মি, চায়ে আর একট মলাই ও 
একট! লাঁটি বিস্কুট দেও। বিস্কুট দিয়ে চায়ের কাপ নাঁড়তে নাড়তে 
বলে উঠল, বাবুগো৷ ছাইলারা ছরাজের লাইগ! জানট! দিয়! দিবার 
লাগছে । আমি কই কি ইংরাজ ছরকার যদি একটু জেরাছে ছরাজ 
দিয় দেয় তাইলেই হালার ছমস্ত গণ্ডগোল থাইমা যায়। 

গল্প শেষে প্রচণ্ড হাসিতে মুখরিত হয়ে সেদিনের মতো আসর 
ভঙ্গ হল। 
মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাস 

সকালে অথবা দুপুরে আমাদের মাঝে মাঝে আলোচনা সভা বসত। 
একদিন লিয়নটিয়েভের 'পলিটিক্যাল ইকনমি' নিয়ে আলোচন৷ হচ্ছিল। 
আলোচনা সভার মূল বক্তা এই কথা বলে শেষ করলেন ৫ মার্সের 
দার্শনিক তত্বের সঠিক উপলব্ধি না হলে তার অর্থনৈতিক তত্বকেও 
উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কারণ মার্সের অর্থনৈতিক মতবাদ ও 
সিদ্ধান্তগুলি তার দার্শনিক চিন্তার ফলমাত্র। 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৮৫ 


এই সময়ে কুমিল্লার মনমোহন ঘোষ একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। 
১৯৩৮ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশের বিপ্লনীদের বেশীর ভাগই 
জেল ও বন্দীর্শিবির থেকে মুক্তি লাভ করেন। এর মধ্যে একটা 
বড় অংশ জেল অথবা বন্দী শিবিরেই তাদের পুরানো! পথ সম্পর্কে 
মোহমুক্ত হয়ে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বন্দীশিবিরেই 
কমিউনিস্ট সংহতিতে যোগ দেন। কুমিল্ল! শহরের কোন এক পরিবারে 
ছু'ভাই বন্দীশিবির থেকে কমিউনিস্ট হয়ে প্রায় একই সঙ্গে মুক্তি পান। 
এর মধ্যে বড় ভাই বন্দী থাকার সময়ই গুরুতব অন্ুস্থ হয়ে পড়েন। 
মুক্তির কিছুদিন পরই তার ম্বান্থ্যের আরও অবনতি ঘটে । খবর 
পেয়ে বিভিন্ন দলের কর্মীরা তাকে দেখতে তার বাড়ীতে লমবেত হন। 
তখন তাঁর জীবনের অন্তিম মুহুর্ত। ছোট ভাইটি দাদার শিয়রের 
কাছে গিয়ে বলতে শুরু করলেন, কমিউনিজম্* কমিউনিজম্‌ ** | 
উপস্থিত সকলে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ভাইটি বলেন, দাদাকে 
কমিউনিজমের নাম শুনিয়ে দিচ্ছি যাতে পরজন্মে কমিউনিস্ট হয়ে জন্ম 
গ্রহণ করতে পারেন। ঘটনাটি শুনে আমরা যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতুক 
অনুভব করলাম । 


লমাজতন্ত্র ও আনোয়ার আলী 

সেই সময় রংপুর জেলে মোট ২১ জন রাজবন্দীর মধ্যে একজন 
ছিলেন আর. সি. পি. আই-এর দলভুক্ত । দিনাজপুরের ক্ষেমেশ 
চ্যাটার্জী | তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ বিপ্লবী ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি । 
আর* সি পি. আই তখন জা শীয় কংগ্রেস অথবা সুভাষচন্দ্রের নেতৃন্বে 
লেফট. কনসোলিডেশন কমিটি থেকে সম-দুরত্ব বজায় রাখার নীতি 
গ্রহণ করেছিল। জাতীয় কংগ্রেসকে তাঁরা ভারতের ধনিক শ্রেণীর 
দল মনে করত । এ দলের ধারণ। ছিল একমাত্র আর. সি পি. আই- 
এর নেতৃত্বে লম।জতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার মধ্যেই রয়েছে ভারতীয় 
নিপীড়িত জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ । পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত 


৮৩ রুদ্ধকারার দিনগুলি 


ক্ষেমেশবাবু পরিস্থিতির বাস্তব মূল্যায়ন না করে মার্কস-লেনিনের 
পরিচিত সুত্রগুলি অনর্গল আওড়ে যেতেন। সব কথা ঠিক ধরতে 
পারতাম না। একদিন ন্মেমেশবাবুর সঙ্গে তুমুল তর্কের পর একজন 
প্রবীণ বন্দী একটি ঘটনার কথা শুনালেন। 

স্থুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত ও ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী জনাব আনোয়ার 
আলি মল্লিককে একদিন পুলিশ ফৌজদাঁপী আইনে গ্রেণ্ারের পর 
সাধারণ চোঁর ও দাঁগী আসামীদের সঙ্গে কোমরে দড়ি বেঁধে কুমিল্লা 
ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামায়। আনোয়ার আলী ষ্টেশনে নেমে শহরে 
তাঁর পরিচিত বু যুবক ও অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তিকে দেখতে পাঁন। 
উপস্থিত যুবক ও ভদ্রলোকরা তাকে যেন দগী আসামী বা সাধারণ 
চোর মনে না করে একজন রাজনৈতিক বর্মী হিসাবেই মনে কবেন 
এইজন্য পুলিশের গাড়ীতে ওঠার আগে উপস্থিত সবার উদ্দেগ্যে 
“বল ভাই সব বন্দেমাতরম্” বলে কয়েকবার ধ্বনি দেন। কিন্তু কেউ 
তার উত্তরে সাড়া না দিলেও তিনি একাই ধ্বনি দিতে দিতে পুলিশের 
গাড়িতে উঠে পড়েন । 


ঢাক। জেলে 

১৯৪২-এর জুলাই মাঁসের শেষ সপ্তাহে একদিন সকালে বড় 
জমাদার জানিয়ে গেল মনমোহন ঘোষ, নির্মল রায়চৌধুরী ও নীরদ 
ভট্টাচাধকে আজই বিকেলে অন্ত কোন জেলে বদলী করা হবে। 
প্রত্যেকেই যেন তাঁদের বাক, বিছানা» প্রভৃতি নিয়ে তৈরী থাকেন। 
প্রয়াত নীরদ ভট্টাচার্য ছিলেন ত্রিপুর্। রাজ্য গণ-পরিষদের একজন 
নেতা এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের ঘনিষ্ঠ 
সহকর্মী । বেল! তিনটার মধ্যেই আমার যাত্রার প্রস্ততি শেষ হল। 
অন্ত সব রাজবন্দীরা জেল গেট পর্যন্ত এসে বিদায় জানিয়ে চলে 
গেলেন। বন্ধুদের অনেকেই চোখের জল চেপে রাখতে পারছিলেন 
না। বেদনাহত মন নিয়ে জেল আঁফসে এসে জানতে পারলাম £ 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৮৭ 


আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে ঢাকা সেণ্ট বল জেলে । তিনজন সশস্ 
পুলিশ লহ একজন গোয়েন্দ অফিসার আমাদের নিয়ে রওনা হল 
বপুব ্টেশনের দিকে । ঘোড়ার গাড়ী শহবের মধ্যে পৌছতেই 
তিনজনে স্লোগান দিতে শুরু করলাম । উ(দ্শ্য কোন স্থানীয় কমী 
যদি শুনতে পেয়ে দেখা করতে আসেন। একটু পবেই দেখি একজন 
যুবক ঝডেব বেগে সাইকেল চালিয়ে আমাদের গাড়ীর দিকে আসছে । 
গোয়েন্দার প্রবল আপন্তি সত্বেও আমাদের পরিচয় দিলাম । সেই 
যুবকটি ছিল আমার পরিচিত, ডাক নাম ফড়িং। কুমিল্লার ফণা 
মছুমদাব কেমন আছেন এবং কোন জেলে বদলী হচ্ছি জেনে নিয়ে 
ফড়িং আবাব প্রচণ্ড বেগে লাইকেল চালিয়ে চলে গেল । 

পরের দিন বিকালে ঢাকা জেলের অফিসে পৌছলাম। অফিস 
থেকে অ'মাদেব শকুন্তলা ওয়ার্ডে শিয়ে যেতে হুকুম দিল। ইতিমধ্যে 
জেনে 'ফলেছি হিজলী জেল থেকে আগত বন্দীদের রাখ। হয়েছে ৫নং 
খতায়। এখানে অনেক পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাদেব সঙ্গে 
থাকা হবে না বুঝতে পেরে একটু বিমর্ষ হয়ে গেলাম । 

যা হোন ওয়ার্ডে ঢুকে দেখতে পেলাম বহু রাঁজবন্দী ঘ্ুবে 
বেড়াচ্ছেন । একদল রাঁজবন্দী পাশেই ভলিবল খেলছিলেন। আমাদের 
[৬*জনকে দেখতে পেয়ে অনেকেই এগিয়ে এলেন। কেউ আমাদের 
পবিচিত ছিলেন ন।। এর মধ্যে হঠাৎ চিন্ময় বস্ত্র এগিয়ে এনে আমার 
হাত ধবলেন। একজন পরিচিত ব্যক্তি পেলাম । 

তিনজনকেই নিয়ে যাওয়। হল “আমদানীর” এক পন্বর ঘরে । 
সেখানে ছিলেন শহীদ দীনেশ গপ্তর ছোট ভাই নরেশ গুপ্ত, নারায়ণ 
চ্যাটাজাঁ (ফঃ ব্লক) এবং আর এস. পি. আই-এর রাধা গোবিন্দ 
বসাক প্রভৃতি রাজবন্দীরা । 


শকুম্তল। ওয়ার্ড 
এক বিশাল এলাকা জুড়ে “শকুস্তলা ওয়ার্ড । এই সময় ৭০ 


৮৮ রুদ্ধকারার দিনগুলি! 


জনের মত রাঁজরন্দী এখানে ছিলেন। এর মধ্যে একটা বড় অংশই 
ছিল চট্টগ্রামের । চট্টগ্রামের বন্দীরা দলমত নিবিশেষে এ ওয়ার্ডের 
শেষ প্রান্তে একটি বিশাল হলঘরে থাকতেন। প্রধানত কংগ্রেস 
সোস্তালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস. পি. আই দলভুক্ত 
সদস্তরাই তখন বন্দী ছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পর্টির একজন 
মাত্র সদস্য বিখ্যাত কৃষক নেতা জিতেন ঘোষ তখনও জেলে । আর. 
এস. পি আই ও সি. এস পি-র একটি কিচেন এবং ফরওয়ার্ড 
ব্লকের সদস্যদের জন্য ছিল আর একটি কিচেন অর্থাৎ বিভিন্ন দলের 
ইড়ি ভিন্ন। জিতেন ঘোষ ছিলেন ২ নং মিলিত কিচেনের সদস্থ, 
জেলের মধ্যেও দলাদলির যেন শেষ ছিল না। 

দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। ক্রমে অনেকের সাঁথে 
পরিচয় হল। এখানে ছিলেন ঢাক। জেল! ছাত্র ফেডারেশনের 
সম্পাদক সুবোধ রায়, সমর গুহ ( জনতা দলের প্রাক্তন সংসদ সদস্য ) 

ংগ্রেস সোস্তালিস্ট পাটির নেতা পুলিন দে, ব্রজেন সেন, অমর 
চক্রবর্তী (ফ; বকের প্রাক্তন সংসদ সদস্য )। ব্রজেন সেন ১৯৩৩ 
সালে তূর্ধ সেনের পাশে থেকে পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের পর 
গ্রেপ্তার হয়ে ৫ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন । 

'শকুস্তুলা ওয়ার্ড এই কাব্যিক নামট1 কেন হল জানার জন্য খুবই 
কৌতুহল হল। একজন রসিকতা করে বললেন, এ জায়গার রাজবন্দীর! 
হচ্ছেন এক একজন ছুম্স্ত | 

অধিকাংশই অপরিচিত এবং বয়সটা একটু কম থাকায় নিজেকে 
নিঃসঙ্গ মনে হত এই সময়। একদিন সন্ধ্যার সময় হেঁটে বেড়াচ্ছি 
বিশাল ওয়ার্ডের একপ্রাস্ত থেকে আর এক প্প্রাস্ত পর্যস্ত। হঠাৎ 
চোখে পড়ল অসংখ্য শকুন উড়তে উড়তে ওয়ার্ডের শেষ প্রান্তে 
অবস্থিত বিশাল বটগাছটার উপর এসে বলতে শুরু করেছে । এক 
সঙ্গে এত শকুন আকাশে অনেক দিন দেখিনি । এক দৃষ্টিতে চেয়ে 
থাকলাম--“নুদর্শন উড়ে যাঁয় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে”। 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৮৯ 


এমন সময় একজন বললেন, কী দেখছেন? আকাশের দিকে আঙ্গুল 
দিয়ে দেখালে তিনি জানালেন, এত শকুন ওয়ার্ডের এ বটগাছটায় 
বাস! বেঁধেছে বলেই এ জায়গার নাম হচ্ছে "শকুন্তলা! ওয়ার্ড” । এত 
দিনে নামের রহস্ত পরিষ্কার হল। যদিও নামট। বে-সরকারী ভাবে 
দেওয়া তবু ওটাই বহু বছর ধরে চলে আসছে। 


৪২ এর আগষ্ট 

১৯১২ সালের ৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বন্ধে 
অধিবেশনে “ভারত ছাড়” প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজী দশের মানুষকে 
চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানানো সহেও 
আন্দোলনের কোন কর্মনূচী গ্রহণ করলেন না। ভারতের বড়লাটের 
সঙ্গে দেখ। করে আপোঁষের শেষ চেষ্টা করে দেখতে চান। গ্ান্ধীজীর 
এই পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে ইংরেজ গঙননমেণ্ট ৮ই আগ্ট রাত্রিতে 
গান্ধীজী, মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সহ কংগ্রেসের 
উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবুন্দকে গ্রেগ্চুর করে আমেদাবাদ দুর্গে নিয়ে যায়। 

গাম্বীজীসহ কংগ্রসেব নেতাদের গ্রেপ্তারের খবর ঝড়ের বেগে 
ছড়িয়ে পড়ল সারা দ্রেশে। আসমুদ্র হিমাচল হয়ে উঠল উত্ভাল। 
লক্ষ ক্ষ নিরস্ত্র জনতা “করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্র বুকে নিয়ে ইন্দো- 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতিকে উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক 
মৃত্যুত্যুহীন স্বাধীনতা সংগ্রাম । জনতার আক্রমণের লক্ষ্যস্থল থানা, 
পোষ্ট মফিস, আদালত প্রভৃতি নানা সরকারী দপ্তর । কেটে দিল 
হাজার হাজার টেলিগ্রফের তার, আগুন ল।গি!য় দিল শত শভ 
রেলষ্টেশনে, বিদ্যুংগতিতে তুলে ফেলল হাজার হাজার মাইল রেলওয়ে 
লাইন । 

ইংরেজ সরকারও প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল সংগ্রামী জনতার 
উপর। শত শত শহীদের রক্ত ঝরে পড়ত লাগল ভারতের নগরে 
প্রান্তরে । হাজার হাজার মানুষ অদৃশ্য হল কারাগারের অন্ধকারে। 


৯০ রুদ্ধকারার দিনগুলি 


স্থানে স্থানে বিমান থেকে গুলি বধিত হল আন্দোলনকারী জনতার 
উপর। তবু অগণিত জনতা সমস্ত অত্যাচার ও মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা 
করে--ইংরেজ “ভারত ছাড়” «করেজে ইয়ে মরেঙ্গে” রণধ্বনিতে 
উপমহাদেশের আকাশ বাতাস মুখরিত করে দৃঢ় সংকল্পে এগিয়ে চলল 
স্থির লক্ষ্যের দিকে । 
“ঝড়ের পুর্জিত মেঘে 
কালোয় ঢেকেছে আলো! জানে না কেউ 
রাত্রি আছে কিনা আছে; দিগন্ত ফেণায় উঠে ঢেউ 
তারি মাঝে ফুকারী কাণ্ডারী 
নৃততন সমুদ্র তীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি ।” 
এক অভূতপুরৰ বিরাট রূপ প্রচণ্ড তীব্রতা এবং এঁত্িহাসিক 
সম্তভাবন। নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন বয়ে চলল :*২ এর আগষ্টে ভারশ্ডের 
বুকে। আবাল্য স্বাধীনতা সংগ্রামের যে রূপের কল্পনা করেছিলাম 
আজ তা বাস্তবে রূপায়িত। ছুর্ভাগা পথের মাঝে 'নতৃত্স্থানীয় 
সদস্তের বিশ্বাসঘাতকতার জন্ত গ্রেপ্তার হয়ে এই এঠিহাসিক সংগ্রামে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারছি না। খবরের কাগজের পাতায় 
আন্দোলনের সংবাদ পড়েই সন্তষ্ট থাকতে হল। 
আগষ্টের মাঝামাঝি একদিন সকালে আমাদের কয়েকজনকে জেল 
কর্তৃপক্ষ জানালেন যে আগামীকাল কলকাতার কোন জেলে বদলী 
করা হবে। সবাই যেন প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু এ দিনই বিকালে তারা 
আবার জানান যে বদলি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে । 
ক্রমে জেলখানার প।চিল ভেদ করে কিছু কিছু সংবাদ আসতে 
লাগল । খবর আসল ঢাক।-নারায়ণগঞ্জে ও ঢাঁক1-ময়মনসিংহের পথের 
রেললাইন আন্দোলনকারীরা বনু মাইল পর্যন্ত তুলে ফেলেছে। 
গেণ্ডারিয়া রেলওয়ে স্টেশন সম্পূর্ণ ভন্মীভূত। শহর ও শহরতলীর বনু 
থানা, পোষ্ট অফিস, সরকারী দণপ্তরগুলির উপর চলছে আন্দোলনকারী 
জনতার ক্রমাগত আক্রমণ । ঢাকা শহরের পথে পথে চলছে জনতার 


যুগনন্ধির স্মৃতি ৯১ 


সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর খগ্ডযুদ্ধ। একদিন খবর আমল এমনি 
এক খগ্যুদ্ধে পুলিশের গুলিতে তরুণ আর এস. পি. আই-এর কর্মী 
বিপুল বসাক সহ ১৭ জন আন্দোলনকারীর দেহ লুটিয়ে পড়েছে ঢাকার 
রাজপথে । 

বিপুল বসাক ও বাচ্চ বসাকের উদ্যোগে গঠিত বনগ্র'মের 
“তরুণ ব্যায়াম সমিতি”র সদস্তরা টঢাক। শহর ও শহরঙলীতে আন্দোলন 
সংগঠিত করার কাজে সবশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদের মধ্যে 
প্রয়ত ভগ্গীপথ বসাক, প্রয়।ঙ গোপীনাথ বসাক, প্রয়াত হরিগোঁপাল 
বসাক ও বিমল ঘোষাল অন্ততম। আগষ্ট আন্দোলনের ইতিহালে 
শরুণ ব্যায়াম সমিতির অবদান চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 

সমিতির সদস্য বিমল ঘোষাল পরথন্ঠী কালে ভারতীয় নৌবাহিনীতে 
যোগ দেন। ১৯৪৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে নৌবিদ্রোহে অংশগ্রহণ 
করে এক গুকমহুপুণ ভূমিকা পালন করেছিলেন । 


অপরিচিতের লাম 

কিছুদিনের মধ্যেই আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে জেল ভরে 
তুলল । ধুঠ বন্দীদের একট অংশকে রাখ হয়েছিল “শকুন্তলা! ওয়ার্ডে 1, 
এর মধ্যে ছিলেন শহীদ বিপুল বসাকের সহকর্মী সত্যেন বসাক (বাচ্চু), 
বমেশ চক্রবর্তী, নন্দ বসাক, লোকনাথ বসাক গুভূতি ঢাক শহরের 
আগষ্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠকরা | তাদের কাছে জানতে 
পারলাম কলকাত।য় আগঞ্ আন্দোলনের সুচনা হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
ছাত্র ফেডারেশনের (১৮ মীর্জাপুর গ্বীট ) উদ্যোগে । গান্ধীজী সহ 
নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ছাত্র ফেডারেশন স্কুলে কলেজে 
ধর্মঘটের ভাক দিয়ে বিশাল মিছিল বের করে এগিয়ে চলে ওয়েলিংটন 
ক্োয়ারেব দিকে । মিছিলের উপর চলে পুলিশের লাঠি ও কাদানে 
গ্যান। এর পর অন্টান্ত রাঞ্জনৈতিক দলগুলি এগিয়ে আমে এবং 
আন্দোলন স্বতঃম্ষ,ত ভাবে তার নিজন্ব গতিতে চলতে থাকে । 


৯২ রুদ্ধকারার দিনগুলি 


ঢাকা, কলকাতা, ২৪-পরগণা সহ পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে 
এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশের বাঁলিয়া, বস্তি প্রভৃতি কয়েকটি জেলাতে 
আগষ্ট আন্দোলনের অন্য হম উদ্যোক্তা ছিল আর. এস. পি, আই এর 
ছাত্র ও যুবকর্মীরা। যদিও দলের প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দ ও অভিজ্ঞ 
কর্মীরা দু'বছর আগেই ভারত রক্ষা আইনে বন্দী। কোন কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব ছিল না। দলের একমাত্র যোগাযোগের কেন্দ্র বঙ্গীয় প্রার্দেশিক 
ছাত্র ফেডারেশনের অফিস (১৮ মীর্জাপুর দ্রীট ) আগষ্ট মাস থেকেই 
ছিল পুলিশের হেফাজাতে। এন্ৎসত্বেও বিভিন্ন জেলর ছাত্র ও যুব 
কর্মীর! তাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞঃ1 ও সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক বিরাট এতিহাসিক কর্তব্য পালন 
করে যান। আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিদের একটি তালিক। প্রায় 
প্রতিদিন সংবাদপত্রে বের হত। এই ধুত ব্যক্তিদের মধ্যে আর. এস. 
পি আই-এর কমিদের নাম একটা বড় অংশ অধিকার করে থাকত 

এতদিন পর্যন্ত ঢাকা ও কলকাতা ছাড়া দল হিসাবে ভাব, এস. পি. 
আই-এর আর কোন নিজন্ব সত্তা ছিল না। কোথাও কংগ্রেস 
সোস্তালিস্ট, কোথাও ফরওয়ার্ড ব্লক আবার কোন কোন স্থানে 
অনুশীলন সমিতির সদন্ত হিসাবে কর্মীরা পরিচিত ছিলেন। আগষ্ট 
আন্দোলন এবং যুদ্ধত্তোরকালের বিরাট গণ-অত্যুত্থানের মাধ্যমেই 
আর. এস. পি. আই-এর স্বতন্ত্র সত্ত। বিকশিত হতে শুরু করে। সভ্য 
সমর্থকদের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে সমাজের বিভিন্ন অংশে দলের 
প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে । অবিভক্ত বাংলাদেশে ও বর্তমান 
উত্তরপ্রদেশে এক প্রবল রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে দলের অভ্যুত্থান 
ঘটে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষেই রাজনৈতিক দল হিসাবে 
স্বীকৃতি পায়। 

এর সমস্ত কৃতিতটাই হল দলের ছাত্র ও তরুণ কর্মীদের । 

«“আনিলাম অপরিচিতের নাম ধরণীতে 
পরিচিত জনতার সরণীতে ।” 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৯৩ 


কমিনিস্টদের বিরোধিতা 

আগষ্ট আন্দোলনের সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার সমস্ত 
শক্তি সংগঠিত করে এই এঁতিহাসিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবিরাম 
প্রচার চালিয়ে ঘেতে থাকে । সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে এক মৃত্যুভয়হীন 
স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত সমস্ত দেশপ্রেমিক জনসাধারণকেই ফ্যা্সিস্ট 
দালাল ও পঞ্চম বাহিনীর কার্ধকলাপ হিসাবে চিহ্কিত করে । (দেশের 
ভিন্র যার! নাৎসাদের গুপ্তচর হিসাবে কাজ করত তাদের ব্ল। হতো? 
“পঞ্চম বাহিনী” )। 

১৯৪১ মালের অক্টো মাসের আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত 
এবং বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের নিয়ে প্রায় ছু হাজারের মত 
বাজনৈতিক বন্দী ঢাক সেণ্ট-শল জেলে আটক ছিলেন। 'শকুন্তল। 
ওয়ার্ডে, আগস্টের প্রথম সপ্টাহে হিলেন সত্তর জনের মত রাজবন্দী, 
অক্টোবর মাসে গিয়ে দাড়াল ছুশো জনের উপর । 

এক প্রচণ্ড বেগে শুরু হলেও নেতৃত্বহীন কর্মম্থচী-বিহীন আন্দোলন 
অল্পদিনের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে আলে শুরু করল । জয়প্রকাশ 
নারায়ণ তার কয়েকজন সঙ্গীসহ হাঁজারিবাগ জেল থেকে পলায়নেত্র 
পর পুনরায় আন্দোলনের কিছুটা গতি সঞ্চার হয়। কয়েক মাসের 
মধোই জয়প্রকাশ, র'মমনোহর লোহিয়া প্রভৃতি নেতার! গ্রেপ্তার হলে 
আন্দোলন ক্রমশ: স্তিমিত হতে হতে এক সময় শেষ হয়ে যায়। 

এর মধ্যে আর. এস পি. আই ছিল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 
তারপর ফরওয়ার্ড রক, কংগ্রেস সোস্ত।লিস্ট ও গান্বীবাদীর । 


এক ধরণের যুক্তত্রণ্ট 

ঢাক জেলে ( শকুন্তলা ওয়ার্ডে) আর. এস. পি. আই-এর মধ্যে 
কয়েকটি উপদলের অস্তিত্ব দেখে খুবই বিম্মিত হয়েছিলাম। দলের 
কোন অথগ্ু সত্তা ছিল না। চারু রায়, সুশীল ঘোষ, ফটিক বোসের 
গ্র“প এবং বালক সমিতি-_এই চারটি উপদলকে নিয়ে ছিল যেন 


৯৪ রদ্ধকারার দিনগুলি, 


এক ধরণের "যুক্ত ফ্রণ্' । আমার কাছে প্রশ্ন ছিল অনুশীলন সমিতির 
অধিকাংশ সদস্তই যখন মোটামুটি ভাবে এক্যমত হয়েই আর এস. পি, 
আই গঠন করেছেন তবে দলের অতান্তরে কেন উপদলের অস্তিত্ব 
রয়েছে । অনেককে জিজ্ঞীসা করে কোন সঠিক উত্তর পাইনি। 

এর মধ্যে ফটিক বোসের গ্র,পের লোঁক হিসাবে যারা পরিচিত 
ছিলেন তাদের মধ্যে সুধ|ংশু রাঁয় ও পরিমল রায় ছাড়া বেশীব ভাগেরই 
মার্কসবাদ-লেনিনবাঁদ সম্বন্ধ প্রাথমিক ধারণাও ছিল না। ফটিক বস্তু 
মার্কসীয় দশনে বিশ্বাসী নন একথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন । 


ইংরাজীতে আর এপস. পি. আই, 

ফটিক বোসের গ্র্পের লোক হিসাবে পরিচিত এবং ঢাকার কোন 
একজন বিশিষ্ট আর এস পি আই কমী। একদিন তার কয়েকজন 
ক্যাডারের সঙ্গে আলোচন্র সময় বলে যাচ্ছেন, বাংলায় “অনুশীলন”, 
পাঞ্জাবে 'গদর? ও ইউ, পিতে “হিন্দুস্থান রিপাখলিক আমি'--এই 
তিনট। লইয়া ইংরাজীতে আর. এস পি. আই.। যদিও আমার এই 
আলোচনা শোনার কথা নয়, তবু হঠাৎ কোন কারণে এ জায়গায় 
উপস্থিত হওয়ায় আর. এস. পি আই-এর উৎপত্তি সম্বন্ধে এই 
বিশ্লেষণ শুনে অতি কষ্টে হাসি চেপে দ্রুত চলে এলাম। চারু রায়, 
ন্মুশীল ঘোষের গ্র্পের এবং বালক সমিতির সদস্যরা কিন্তু এ ধরণের 
কোন হাস্তকর ধারণ! পোষণ করতেন না। তারা সঠিক ভাবেই মনে 
করতেন একটা বিশেষ এঁতিহাসিক” পরিস্থিতিতে অনুশীলন সমিতির 
প্রান্তন সদস্তর। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে উপর ভিত করে আর এস. 
পি. আই. নামে এক নূতন দলের স্থষ্টি করেছেন। 

বর্তমানে আর. এস. পি-র অস্ঠতম নেতা নিখিল দাস সুশীল ঘোষের 
গ্র,পের লোক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তার রাজনৈতিক জীবন 
শুরুই হয় শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ৪*-এর দশকেই তিনি 
নারায়ণগঞ্জ সৃতাকল শ্রমিকদের মধ্যে ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত নেতা । 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৯৫ 


চারু রায় গ্র,পের চিন্ময় বনু, অরুণ দাশগুপ্ত ও বালক সমিতির 
ন্যরঞ্জীন বন্ধু প্রভৃতির! ছিলেন ঢাক জেলা ছাত্র আন্দোলনের স্বীকৃত 
নেত। এবং আর. এন পি আই-র উৎপত্তি সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল 
খুবই স্বচ্ছ । 
একদিন পার্টির মৌলিক মতাদর্শের উপর আলোচনা হচ্ছিল। 
(106 (01091617191 901816210 1116 ০0076 ঠ8া ) মূল 
বক্তা পার্টির গৃহীত নীতিকে বিশ্লেষণ করে বলে যাচ্ছেন ঘে আর. এস 
পি. আই হলো মার্কসবাদে বিশ্বাসী শ্রমিক শ্রেণীর দল। বুর্জোয়া 
গণতান্ত্রিক বিপ্লাবের পরিসমাপ্তির পথে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজ- 
তান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হওয়াই হচ্ছে পার্টিপ মূল লক্ষ্য । 


আগার দি ব্রীজ অব গ্েণারিয়। 

আলোচন! শেষে আমর] ঘরে এসে চাঁয়েব আসরে বসে গেলাম। 
সেখানেই শচীদা (প্রয়াত শচী গোৌসাই) ম্বগতোক্তির মত বলে 
যাচ্ছিলেন ঘে আমরা হচ্ছি শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি। শ্রমিকশ্রেণীর 
নেতৃত্বে সমাজগান্তিক ধিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়াই মূল লক্ষ্য । কিন্তু 
এ শ্রেণীকে কা ভাবে সংগঠিত করা হবে? এই পর্যন্ত বলেই একটি 
ঘটনার কথ! উল্লেখ করলেন। 

১৯৪০ সালে অধ্যাপক জ্যোত্যিচন্দরর ঘোষের সভাপতিত্বে ও 
স্থভাষচন্দ্র বন্থুর উপস্থিতিতে ঢাকার করোনেশন পার্কে তিনদিনব্যাপী 
এক রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনটিকে 
শ্রমিক দিবন হিলাবে ঘোষণা কর হয়েছিল। সেইদিন সকালে 
কর্ম+তাদের খেয়ীল হল আজ শ্রমিক দিবলে যথেষ্ট সংখ্যক লোক কা 
ভাবে সমবেত করা যাবে? হিলাব করে দেখা গেল, ছোট ছোট 
ইউনিয়নগুলিকে একত্র করেও একশ'র বেশী শ্রমিক আন! সম্ভব 
হবে না। 

এই দ্বিনই সকালে একজন বিশিষ্ট প্রবীণ নেতা শচী গৌোঁসাই ও 


৯৬ রুদ্ধকারার দিনগুলি 


নির্মল সেনকে ডেকে বললেন যেভাবেই হোক বেশ কিছু শ্রমিককে 
সম্মেলনে আনতেই হবে । এর পর দুজনে বের হয়ে গেলেন সাধনা 
গুষধালয়, শক্তি গধধালয়, ঢাকা কটন মিল ও ছোট ছোট কয়েকটি 
হোসিয়ারী ফ্যাক্টরীতে । কিন্তু আগের থেকে কোন কিছু জানা না 
থাকার দরুণ অধিকাংশ শ্রমিকই মিছিলে যেত রাজী 
হল না। ফেরার পথে শচী গোঁসাই-এর হঠাৎ চোখে পড়ল গেপ্ারিয়। 
ব্রীজের নীচে খালের ধারে কয়েক শ মজুর মাটি কাটতে ব্যস্ত । এরপর 
তিনি নেমে খালধারে গিয়ে এ মজুর দলের সর্দারের কাছে ভিজ্ঞাসা 
করলেন যে তারা রোজ কত মজুরী পায়। উত্তরে সর্দার বলে, ছয় 
আন1। শচীদা বললেন, তোমাদের অন্তত আট আন রোজ পাওয়া 
উচিৎ। সর্দার বলল, ঠিকই ত কইছেন বাবু; কিন্ত করন যাইব কি? 
শচীদা বললেন, আজ কলিকাতার অনেক বড় বড় নেতা 
সদ্রঘাঁটের করোনেশন পার্কে সভা করবেন। তোমরা মিছিল করে 
এঁ সভাতে গিয়ে আট আনা রোজের জন্য দাবী করলে ঠিকাদার বাধ্য 
হবে তা দিতে । অনেক বুঝিয়ে তাদের মিছিলে যেতে রাজি করিয়ে 
সর্দারের হাতে কয়েকটি টাকা দিলেন জল-খাবারের জন্য । বললেন, 
ঠিক তিনটার সময় যেন সবাই প্রস্তুত থাকে। এরপর উক্ত সময়ে 
কয়েকজন ভলান্টিয়ার লাল ঝাণ্ডা ও ফেড্ুন প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত 
হলেন। প্রায় তিন শ জনের মত জনমজুর মিছিল করে 
“ইনকিলাব জিন্দাবাদ” “ছুনিয়ারু মজুর এক হও” “আট আনা রোজ 
দিতে হবে' স্লোগান দিতে দিতে করোনেশন পার্কে প্রবেশ করলে মঞ্চে 
উপবিষ্ট নেতৃবুন্দসহ অগণিত দর্শক ঘন ঘন করতালি দিয়ে তাদের 
সম্বর্ধনা জানালেন । 

শচীদার বলা শেষ হতেই তুমুল হাসিতে আমাদের চায়ের আসর 
মুখরিত হয়ে উঠল। 

এর পর উক্ত আড্ডাতে একজন অপেক্ষাকৃত প্রবীণ রাজবন্দী আরও 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৯৭ 


একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। তীর বিশেষ পরিচিত একটি স্কুলের 
ছাত্র বি, ভি. দলের সঙ্গে ধীরে ধীরে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। 
এ ছেলেটির এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রক্রন্টের 
কর্মী একদিন কথায় কথায় বলে, তোদের দলের নাম বি. ভি. বাংলা- 
দেশের বাইরে এর কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্ত দেশের স্বাধীনতার জন্য 
সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়েই সংগ্রাম করা দরকার। শুধু বাংলাদেশ দিয়ে 
কিছুহবে না। আমাদের দলের নাম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। 
সমস্ত দেশ জুড়ে এর সংগঠন। তোর উচিত আমাদের দলে যোগ 
দেওয়া। বন্ধুর কথা শুনে ছেলেটি কিছুট! বিভ্রান্ত হতে তার দলের 
নেতৃস্থানীয় একজন কর্মীর কাছে সেকথা জানালে, উত্তরে তিনি বলেন, 
সব বাজে কথা । আমরাও লবভারতীয় দল। ছেলেটিকে ছুদিন পর 
রাত্রি নয়টার সময় রমনার কালীবাঁড়ীর সামনে উপস্থিত থাকতে 
বললেন। দুদিন পর ছেলেটি যথাসময়ে সেখানে অপেক্ষা! করতে 
লাগল। প্রায় দশ মিনিট পর ছেলেটি দেখতে পেল যে সেই নেতা 
একজন পাঞ্জাবী শিখ ভদ্রলোকের সঙ্গে সাইকেল থেকে নামলেন এবং 
প্রযয় পনের মিনিট ধরে গভীর আলোচনায় মগ্ন রইলেন । এরপর উক্ত 
পাগ্তাবী ভদ্রলোক চলে গেলে ছেলেটিকে ডেকে নেতা বললেন, 
নিজের চোখেই ত দেখলে পাঞ্জাব থেকে আগত দলের একজন বিশিষ্ট 
সদস্তকে | এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে আমরাও সর্বভারতীয় 
দল। কিছু দিন পর ছেলেটি যেভাবেই হোক সমস্ত ঘটনাটা সাজানো 
জানতে পেরে দল ছেড়ে ক্রমে নিক্ক্িয় হয়ে পড়ে । 

এই আড্ডাতেই আরও একজন প্রবীণ কর্মী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের 
একটি ঘটন! বলতে শুরু করলেন। তিনি তার ভাইকে তার সঙ্গে 
(ম দ্রিবসের মিছিলে ( ১৯৪০ ) যোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে বাড়ী 
থেকে বেরিয়ে পড়েন উক্ত দিবসের মিছিল সংগঠিত করার কাজে । 
রাত্রিতে বাড়ি ফিরে ঠিনি ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন সে মিছিলে 
যায় নি। উত্তরে সে বলল যে তার বন্ধুদের সঙ্গে অন্য একটি 


৯৮ রুদ্ধকারার দিনগুলি 


মিছিলে যোগ দিয়েছিল | উক্ত মিছিলটির উদ্যোক্তা ছিল কমিউনিস্ট 
পার্টি। দাদ। সেটা বুঝেই হাতের পাখাটা দিয়ে তাকে প্রচণ্ডভাবে 
পিটাতে শুরু করলেন। বৌদি এসে না থামালে হয়ত আরও বেশী 
মার খেত। এরপর থেকেই সে আর, এস, পি. আই-এর সক্ত্রিয় কর্মী 
হয়ে ওঠে। 

চল্লিশের দশকের এ সমস্ত কাহিনী লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে 
নিকট অতীতের কয়েকটি ঘটনার কথা । যাঁটের দশকের প্রথম দিকে 
সমস্ত বামপন্থী দপগ্চলি একত্র হয়ে এক কেন্দ্রীয় সমাবেশের ডাক 
দিয়েছেন মনুমেণ্ট ময়দানে- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির 
প্রতিবাদ জানাতে । সকাল থেকে গ্রামাঞ্চলের বহু স্ত্রী-পুরুষ-যুবক 
সমবেত হতে শুরু করেছে কলিকাতার বিভিন্ন পার্কে বিকালের 
মিছিলে যোগদানের উদ্বোশ্টে। এরকম একটা মিছিল সকাল থেকেই 
উত্তর কলকাতার দেশবদ্ু পার্কে এসে অপেক্ষা করছিল । সে সময় 
আমার ম! বাড়ী ফেরার পথে পাকে উক্ত মিছিলের এন খয়স্কা মহিলাকে 
জিজ্ঞাসা করেন এত লোক কোথা থেকে কেন এসেছে এবং কোথায় 
যাবে। উত্তরে মহিলাটি বলে তাদের বাড়ী বসিরহাট মহকুমার 
গ্রামাঞ্চলে । কেন এসেছে এবং কোথায় যাবে সে-বাপারে একটু 
দূরে দাড়ানো এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলল যে এ বাবুকে জিজ্ঞাসা 
করলেই সব কিছু জানতে পারবেন । 

স্তরের দশকে কোন একটি সর্বভারতীয় দলের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে 
্ীয়মান হতে শুরু করল। দলের ন্তোদের এর কারণ জিজ্ঞ।সা 
করলে উত্তরে তারা বলতেন, এট] কিছু না, বিহারে দল প্রচণ্ড গতিতে 
অগ্রলর হচ্ছে। 


ঢাক। জেলে গুলি 
১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলন তখনও তীব্র গতিতে বয়ে চলেছে। 
একদিন সকাল প্রায় ৮টার সময় জেলের পাগলা ঘন্টি বেজে উঠল। 


যুগসন্ধির স্মৃতি ৯৯ 


একটু পথেই শুনতে পেলাম গুলির অবিশ্রান্ত আওয়াজ । ৫নং খাতার 
রাজবন্দীদের উপর গুলি চলছে মনে করে আমরা শকুস্তল৷ ওয়াের 
বন্দীর! প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে শ্লোগান দিতে শুরু করি। 

অল্প কিছুক্ষণ পরেই খবর এল রাজবন্দীদের উপর নয়, গুলি চলছে 
গুণ্ডা আইনে ধুত বিনা বিচারে আটক বন্দীদের উপর । 

এই বিন বিচাপে আটক বন্দীরা রাঁজবন্দীদের মতো কতকগুলি 
স্থযোগ স্বিধার দাখীতে আমরণ অনশন শুরু করে । জেল স্ুপারিন- 
টেনডেন্ট মিঃ নোবেল বন্দীদের দাবী সরাসপ্রি অগ্রাহ্য করে শাস্তি দিঠে 
বদ্ধপরিকর হন। এই বন্দীর ছিল কলকাতার কয়েকটি বিশেষ 
অঞ্চলে বাসিন্দা। জেলের আইন অনুযায়ী পাগলাঘন্টি পড়লেই 
ওয়'র্ডের বন্দীরা যার যাঁর ঘরে ঢুকে পড়ল। জেল সুপারের শির্দেশে 
বন্ধ ঘরে সেপাহর। ঢুকে গুলি চালাতে শুরু করলে পিঞুরাবদ্ধ পশুপাখার 
মতো] তস খ্য মানুব মৃঠ্যর কোলে ঢলে পড়তে পাগল । 

আত্মরক্ষার তাগিদে কিছু বন্দী সেপাইদের দৃষ্টি এড়িয়ে গাছে উঠে 
আশ্রয় গ্রহণ করে । সেপাইদের চোখে পড়া মাত্র তাদের উপরও 
চলল গুলি । পাখীর মণ মান্ুুবর মুতদেহগুলি আছড়ে পড়তে লাগল 
ঢাক। জেলের পীচিলেব গায়ে । পরে জানতে পারলাম একশত বন্দীর 
মৃত্যু হয গুলি করার স.ঙ্গ সঙ্গ। আহত হয় কয়েকশত। 

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জেল-গেটে মানুষের প্রচণ্ড ভীড় উপদ্ধে 
পড়ে। এই সময় ঢাক শহরের অধিক|ংশ মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের কোন 
না কোন একজন সদস্ত রাজবন্দী হিসাবে ঢাকা জেলে আটক ছিলেন । 
সবারই ধারণা পরজেবন্পীদের উপরে গুলি চলেছে । কলক।তা থেকে 
প্রকাশিত খবরের কাগজগুলিতে কিন্তু এই নিমম হত্যাকাণ্ডের সংবাদ 
সামান্ই প্রকাশিত হল। বন্দীদের দাবী ছিল সামান্যও ন্যায়পঙ্গত। 


জেলের চিঠি 
আগস্ট আন্দোলনের সময় ধুত রাজবন্দীদের ভীড়ে অবিভক্ত 


১০ রুদ্ধকারার দিনগুলি 


বাংলার সমস্ত জেলগুলি কানায় কানায় ভরে ওঠে । বিভিন্ন জেল থেকে 
পরিচিত বন্ধুদের চিঠি আসতে শুরু হল। দীর্ঘ অদর্শনের পর বন্ধুদের 
চিঠিগুলি মনে এনে দিত এক অনির্বচনীয় আনন্দ। একদিন হঠাৎ 
ঢাক জেলের ৫নং খাতা থেকে লেখা প্রবীণ বিপ্লবী পরেশ গুহর চিঠি 
পেয়ে আনন্দে উচ্ছদিত হয়ে উঠলাম । দীর্ঘ দশ বছর পরেশদা জেলে 
বন্দী। আমার সঙ্গে তার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। মণীষ সেনের 
কাছে পব্চিয় পেয়ে লালমণিরহাটের ছেলে হিসাবে আমাকে চিঠি 
লেখেন। এরপর চিঠি আদান প্রদানের মাধামে পরেশদার সঙ্গে গড়ে 
ওঠে এক গভীর সম্পর্ক। 

একই জেলে কয়েক শ গজের মধ্যে থেকেও মেদিন €নং খাতার 
কোন রাজবন্দীর সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ ছিল না। অসুস্থতার 
জন্য হাসপাতালে গেলে কারুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতো । 

এমনিভাবে ঢাকা জেল হাসপাতালে আমার প্রথম দেখা হয় প্রয়াত 
ব্রজেন চক্রবর্তী ও বর্তমান আর. এস. পির অন্যতম নেতা ম্ুখময় 


চক্রবর্তীর সঙ্গে । 


আনলী ও আমি 

একদ্রিন বিকেল বেলায় কয়েকটি চিঠির সঙ্গে মানসীরও একটি 
চিঠি হাতে এদে পড়ল । যার জন্য এতদিন উন্মুখ হয়ে ছিলাম । 

ডাঙ্গা, ১০ই অক্টোবর *৪২ 

নির্মলবাবু 

প্রায় পনের দ্িন পর গতকাল বাঁড়ী আসতেই বীণা চিঠিখানা 
দিতে সরকারী ছাপ দেখে বুঝে নিলাম কার চিঠি। গতকাল যে সময় 
নৌকা ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলছিল বাড়ীর পথে, বার বার মনে 
হচ্ছিল আপনার কথা । 

এখন দক্ষিণের ঘরে বসে লিখছি । জানালার দিকে তাকাতেই 
দেখা যায় বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত। 


যুগস্ধির স্মৃতি ১৬৬ 


শরতের নির্মেঘ আকাশের কনকবশ্বি দিগন্তপ্রসারী সবুজ বরণ 
ধানের ক্ষেতের মাঝে রচে অদ্ভুত মোহময মায়া । ঘন নীলিমার মাঝে 
রচে অশ্রুসিক্ত হেমন্তেব আগমন। প্রথম শীতের আমেজ ভরা । 
প্রভাতের ঝরে পড়। শেফালী ভুলে গিষে আনন্দেব অশ্রু বলে যায় 
বিদায়ের শেষ কথা । 

বিস্ময়কর মানুষের জীবন । আগে আঁধাব পবেও আধার । শুধু 
মাঝখানে একটি পবিচ্ছেদ। অথচ কত আশা কত মাকাজ্থা, কত 
আনন্দ বেদনা নিয়ে ছুটে চলে এক দুর্জয়েব পানে। 

লিখেছেন যে আমার চিঠি পেলে আপণ!ন খুবই আনন্দ হয়। 
কিন্তু আনন্দ দেবাঁব মত আমার মাঝে কিই বা আছে যা দিযে আপনা 
কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন বন্দী জীবনের মুহুর্তের ক্লান্তিও দূৰ কবতে পাবি? 
'* (সেন্সরের কালির পোচ ) 

ডাঙ্গার কথা বোধহয় জেনেছেন । কিন্তু যা জেনেছেন ত1 আংশিক 
এবং অসত্য | * (সেন্সরের কালির পোঁচ ) আঁজিকাব এই তরঙ্গেব বেগ 
কানন কান্তার, পল্লী, নগরী, মক, গিরি ভাপিযে নিয়ে যাবে বিজয় 
বৈজয়ন্তী পতাক! উড়িয়ে। যে দেহ ঘিবে উঠেছিল একদিন কত 
আশা, কত বিচিত্র রঙীন ন্বপ্ন ভেসে যায় সে নদীর জলে । কেউ 
খৌঁজ রাখবেনা, জানবেন কেউ, উঠবে না কোন খবরেব কাগজে । 
ভবিষ্যতে একটি হৃদয়ও হয়ত দেবে না একটি ব্যথাৰ নৈবেছ্য। তবু ** 
যে ফুল না ফুটিতে ঝরিছে ধরণীতে / যে নদী মরুপথে হারাল ধারা 
জানি হে জানি / তাও হয়নি হারা । 


গীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন 
ইতি-_মানসী 


পরের দিনই চিঠির উত্তর দিলাম 


১২ রুদ্ধকারার দি নগুলি। 


চাঁক৷ সেন্ট্রাল ভেল 
২৪শে অক্টোবর ১৯৪২ 

সুচরিতাস্তু 
ক1ল বিকেলে আপনার চিঠি যে সময় পেলাম বসেছিলাম সাতাশ 
নম্বর ডিগ্রির প্রশস্ত বারান্দায় । দূরে জেলের উচু পাচিলের পেছনে 
অস্তগামী সুযের আলোকচ্ছটায় শরতের নির্মেঘষ আকাশে নেমে, 
আসছিল এক রত্তিম সন্ধ্যা। বার বার চিঠিখানা পড়লাম। আনন্দে 
আবেগে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল দেহ-মন | চিঠিখানা রয়েছে আমার হাতে । 

«এই তে।মারি পরশ রাগে চিত্ত হল রঞ্জিত” । 


আমার এই বন্দী জীবনের নিঃসঙ্গতাঁর মাঝে দাড়িয়ে কেবলই মনে 
হচ্ছে কবে কোন শুভক্ষণে আপনার সঙ্গে হয়েছিল আমার প্রথম 
পরিচয় । জানিনা এ পরিচয় স্বপ্প না সতা । এগ উত্তর দেবে ভবিষ্যুৎ | 

জীবনের প্রথম প্রভাতে যে আলোর সন্ধান পেয়েছি তার পেছনে 
ছুটে চলব উদ্ধার মত। 


মানুষ মেতেছে আজ মরণখেলায়। এক বিষাক্ত বাতাস ঝঞ্ধ। বেগে 
বয়ে চলেছে সার! বিশ্বে । তাতে নিস্তরঙ্গ ভারত মহাসাগরেও লেগেছে 
টেউ-এর দোলা । আজকের এ হলাহল থেকে উঠে আসবে একদিন 
অমৃত | ঢংঢং শব্দে জেলের ঘণ্ট। জানিয়ে দিল মধ্যরাত্রের ঘোষণা । 
একটু দূরের সেল থেকে কোন এক রাজবন্দীর উদাত্ত ক রাত্রির 
শিস্তন্ধতাকে ভেঙ্গে ভেসে আসছে 
* “আছে শুধু পাখী, আছে মহানভ-মঙ্গন 

উষ দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আকা 

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, 

এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা” 


আমার টেবিলের উপর সাজানে! রয়েছে অনেক বই। কিন্তু কিছুতেই 
পড়তে মন বসছে না । মনে হচ্ছে আমি তো৷ বইগুলি পড়ছি না__ 


যুগসন্ধির স্মৃতি ১০৩ 


বইগুলিই আমাকে পড়হ্ছ । কেন এমন হচ্ছে জানেন কি? 
গ্রীতি ও শুভেচ্ছ। রইল। 
ইতি-_নির্মল 


কিছুদিনের মধ্যেই মানসী চিঠির উত্তর দিল--“চিঠি লেখা আমার 
সার্থক যদি আপনার বন্দী জীবনে মুহুর্তের জন্যও তা আনন্দ দিতে 
পারে। নিজেই যখন বুঝাতে পেরেছেন আপনি বইগুলি পড়নে 
পারছেন না, বইগুলিই আপনাকে পড়ছে এর কারণ মাপনারই তে। 
জাগার কথা । আমাকে কেন বলতে হাব?” 
বারবার চিঠীখান। পড়লাম। সগ্ভ পড়। বুদ্ধদেব বস্থুর কবিগ্ার 
তুটে। ছত্র সারাদিন মনের মধ্যে অনুরণিত হঠে লাগল । 
“দিনের স্বপ্নে রাতের ব্বপ্ধে তোমার নামে শব্দ শুনি 
লোকের চোখের অতীত স্বপ্নে তোমার নামে শব্দ বুনি |” 
এরপর থেকেই মানসীর চিঠি আসা বন্ধ হোল। পরের চিঠির 
আর কোন উত্তর পেলাম না । জেল থেক মুক্তি পেয়ে কলকাতাষ 
চলে আপি । এখানে এসে একটি চিঠি দেই। এরও কোন উত্তর 
এল না। সেই সময় প্রচণ্ড বেগে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে 
পড়াতে মানসীপ কথা নিজ্ভ্ণন মনে চাঁপা পড়ে গেল। 


গোয়েন্দার হস্তক্ষেপ 

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার প্রায় দেড় বছরেবও কিছু পরে 
ঘটনাচক্রে মাণ্সীব সঙ্গে আবার দেখা হয়। মনে হল আগের সেই 
উচ্ছলতা যেন কমে গেছে। একটু ম্লান হেমে আমাকে অভিবাদন 
জানালে! | প্রথমে এড়িয়ে ষেতেচাইলে-__-একটু চাপ দিতেই সমস্ত কথ 
খুলে বলতে আরম্ভ করল। ঢাঁকা জেলে যে সময় আমাদের চিঠি আদান- 
প্রদান চলছে-_-তখন একদিন গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার 
ওদের গ্রামের বাঁড়ীতে গিয়ে আচমকা! হাজির হয়ে ওকে প্রথমেই প্রশ্ন 


১০৪ রুদ্ধকারার দিনগুলি: 


করে ঢাকা জেলে যে রাঁজবন্দীর সঙ্গে চিঠির বিনিময় চলছে সেই; 
রাঁজবন্দী যে দলের সদ্য, মানসীও সেই দলের সদস্তা কিনা? উত্তরে 
সে বলে, কোন দলেরই সদস্তা সে নয়। তবে সেই বন্দীর সঙ্গে তার 
কী সম্পর্ক? জটিল প্রশ্ন সন্দেহ নেই। এরপর কয়েকঘণ্টা যাব 
নানা ধরণের প্রশ্মে উত্তযক্ত করে এই বলে গোয়েন্দা অফিসার শাসিয়ে, 
আসে যে ঢাক। জেলের রাজবন্দীর সঙ্গে চিঠি লেখা বন্ধ না! করলে 
ভবিষ্যতে বিপদ হবে । এমন কি গৃহবন্দিনী করেও রাখা হতে পারে। 
কিছুদিন পরপরই খোজ নিয়ে যেত গোয়েন্দা অফিসার। গোয়েন্দা 
পুলিশের দ্বারা উত্ত্যক্ত হয়ে এবং বাড়ীর চাপের জন্তও সে চিঠি লেখা 
বন্ধ করতে বাধ্য হয়। 


সব শোনার পর মন থেকে যেন এক বিরাট পাষাণ ভার নেমে 
গেল। পরের দিন কসকাহায় ফিরে আসি। আমাদের মধ্যে ঠিক 
হল ডাকে চিঠি না লিখে অন্য কোনভাবে যোগাযোগ বক্ষা করব। 

ইন্তিমধ্যে ছিতীয় মহাযু.ঘর অবসানে স্বাধীনতার দাবীতে আন্দোলন 
নব পধায়ে সোচ্চার হার ওঠে। শুরু হয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের 
শেষ এবং তীব্রতর অধ্যায় । গতিবেগে চঞ্চল ভারতবর্ষ । এমনি 
সময়ে লোক মারফত মান্সীর চিঠি পেলাম। সে চিঠিতে অনেক 
কথার মধো ছিল অ'মাদের »ম্পকের পরিণতি কী হবে তার একটা 
ইজিত। চিঠি পড়ার পর আমার মনকে ভাবিয়ে তুলল। পরিণতির 
কথা ভেবেই অগ্রসর হওয়া উচিত । ভেবে উত্তর দিতে হবে। কিন্তু 
সেই হিশেৰ সময়ের রাজনীতির প্রবল ঘূর্ণাবর্ত ব্যক্তি জীবনের 
ভাবাবেগকে যেন কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। আমার আর চিঠির 
উত্তর দেওয়া হয় নি। 


“তুমি_ চলে গেলে দূরে তবুও-_ 
হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসে আলে। আসে ভোর হয়ে আসে” 


যুগসন্ধির স্মৃতি ১০৫ 


ঢাক। জেলে হক সাহেব 

ঢাক! জেলে বন্দী হত্যার বেশ কিছুদিন পর সে সময়ের বাংলাদেশের 
প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হুক স্বয়ং ঢাকা জেল পরিদর্শনে আসেন 
হত্যাকাণ্ডে তদন্তের উদ্দেম্তে। জেলে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে 
বন্দীদের সঙ্গ সাক্ষাৎ করে উক্ত হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কথ! বলেন । 

এক সময় তিনি শকুন্তল! ওয়ার্ডেও আসেন । রাজনৈতিক বন্দীদের 
তরফ থেকে প্রবীণ বিপ্লবী খুলনার গোবিন্দ ব্যানার্জী হক্‌ সাহেবের 
কাছে বক্তব্য রাখবেন সিদ্ধান্ত হল বেলা প্রায় ১১টার সময় 
হক্‌ সাহেব সদলবলে শকুস্তলা ওযার্ডে এসে উপস্থিত হুলেন। এই 
প্রথম খুব কাছ থেকে তাকে দেখার স্থযোগ হল। তিনি সাতাশ নম্বর 
সেলের বারান্দায় ধসলেন। গোবিন্দবাবু রাজবন্দীদের তরফ থেকে 
বক্তব্য চোস্ত ইংরেজী.ত শুরু করার ছুই মিনিটের মধ্যেই হক্‌ সাহেব 
বলে উঠলেন, “বাংলায় তাড়াতাড়ি ভাল কইর! বুঝাইয়া কন্‌।, 
হক জাহেবের বক্তৃতা 

হক্‌ সাহেব চলে যাওয়ার পর তার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুরু হল। 
এ সময়েই তিনি প্রায় বিংবদস্তীর নায়ক হয়ে উঠছিলেন বাংলার কৃষক 
সমাজের কাছে । একজন রাজবন্দী হক্‌ সাহেবের জনসভায় বক্তৃতার 
একটি কাহিনী শোনালেন। 

বরিশাল জেলার কোন এক গ্রামে জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে 
বাংলাদেশের কৃষকদের উপর জমিদারের অত্যাচারের করুণ কাহিনী 
বর্ণনা কগার সময় হক্‌ সাহেব কাদতে কাদতে রুমাল দিয়ে চোখের 
জল মুছতে শুরু করেন। সভায় উপস্থিত জনতাও ওদের লুঙ্গি তুলে 
চোখের জল মুছতে আরম্ভ করে। মঞ্চ থেকে হক্‌ সাহেব এ দৃশ্য দেখে 
শ্রোতাদের উদ্দেশ্ট করে বলেন, “এইবার আপনারা বইস্ত। বইস্যা চোখের 
পানী মুছেন। এই গল্প শোনার পর তুমুল হর্ষধ্বনিতে সবাই ফেটে 
পড়লেন। এরপর আরও একজন রাজবন্দী হক্‌ সাহেব সম্বন্ধে আর 
একটি গল্প আমাদের শোনালেন। 


১০৬ রুদ্ধকারার দিনগুলি 


১৯৩৭ সালে তৎকালীন.বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার 
পর হক সাহেব গিয়েছিলেন নিজ গ্রাম চাখাড়ে ( বরিশাল )। 

একজন নিকট আত্মীয় এসে হক সাহেবকে তার ছেলের জন্য 
একটি চাকুরী দেওয়ার অন্রোধ জানালে হকৃ সাহেব বলেন, হ্, 
প্রধানমন্ত্রী যখন অইছি একটা! চাঁকুরীত দিতেই অইব। তবে তোমার 
পোল৷ কি বি. এ. পাশ করছে ? আত্বীয়টি বলেন, “না|, “তবেকি 
ম্যাট্রিক পাশ? “না” । “কোন হাতের কাজ জানে? উত্তরে 
আত্মীয়টি বললেন তাও জানেনা । এরপর হক্‌ সাহেব বললেন, “কিছুই 
যখন জানেনা তবে তোমার পোলারে মন্ত্রীত্ব দেওন ছাড়। আর কিছুই 
করণ যাইব না।” এই গল্প শোনার পর আবার সবাই প্রচণ্ড হাসিতে 
ফেটে পড়লেন। 


বোকাইনগরী 

হক্‌ সাহেবের কাহিনী শেষ হতেই আর একজন প্রবীণ রাঁজবন্দী 
ময়মনসিংহ জেলার মন্যতম কৃষকনেতা আবছুল হামিদ খোকাইনগবী 
সাহেবের বক্তৃতার একটি গল্প শোনান। বোক্কাই নগরী ময়মনসিংহ 
জেলার গ্রামাঞ্চলের মানুষের ভোটে এম. এল" এ নিবাচিত হয়ে 
কলকাতায় চলে আসেন । বহুদিন পধ্যন্ত নিবাচকমণ্ডলীর সঙ্গে তার 
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন । গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের নিৰবাচন আরম্ত হওয়ার 
কিছুদিন আগে তার বিরোধীপক্ষের লোকেরা এ কথ! বলে প্রচার শুরু 
করে যে বোঁকাইনগরী সাহেব গ্রামের মানুবের সুখ-দুঃখের কোন খবর 
না৷ রেখে কলকাতায় বসে শুধু নিজের এবং তার দলের লোকের স্বার্থ 
গুছিয়ে নিচ্ছেন । 

এই প্রচারের কথা জানতে পেরে বোকাইনগরী সাহেব নিজ গ্রামে 
ফিরে এক জনসভায় দীর্ঘ সময় ধরে অনুপস্থিতির কারণ বিস্তৃতভাবে 
ব্যাখ্যা করেন। বক্তৃতার শুরুতেই বলেন, “আপ নেরা জানেন কি-_ 
আমি কোনখানে গেছিলাম? মনে অয় জানেন না। বিলাত 


যুগসন্ধির স্মৃতি ১০৭ 


গেছিলাম জাহাঁজে চইড়। | পাটের দাম যাতে কিছু বেশী বাড়ান যায় 
তার লাইগ্যা রাজার লগে বথা কইনে | পাটের দরের কথা শোনার 
পরই উপস্থিত জনা উৎসাহের সঙ্গে সাহেবকে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার 
ভন্যু অনুরোধ জানান । 

ঠিনি বলতে থাকেন, “জাহাজ থিক1 লামনেব লগে লগেই একটা 
চ'ইর ঘোড়ার *গড়ী মামারে লইয়া রাজার বাড়ীতে গেল। রাজা- 
মশ।ই দেইখ্যাই কই/লা, আসেন, (বাকাইন্গপী সাহেব আসেন-__ 
বসেন। আমি এ মস্ত রাজবাড়ীর একটা বড় চেয়ারে বইলাম। 
খহ'নর পর রাজ। কইল. কি খাইবেন কন। আমি কইলাম, খাওন 
পবে অইব-_-তার আগ পাটের দব যাতে কিছু বাড'ন্যায় হেই কথ। 
একটু কইয়া লই । বাজ। কইল, আপনে যখন আইছেন একটা কিছু 
বন্দোবস্ত অইবই । অখন নন্‌ কি খাইখেন? কইলাম, বাংল! গ্ভাশের 
চাষা আমি, বাঙিই খামু। রাজা তখন রাণীরে ডাইকা কইলো, বোকাই- 
শগরী সাহেব আইজ খাইবে। তুমি ছুই কোউট। চাউল বেশী লইও ।, 

এই অঠুতপুব বক্তৃতার কথা শোনার পর সবার অট্টহাস্তে স্থানটি 
মুখরিত হয়ে উঠল । “সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে ।” 


শহীদ অথিল দাস স্মরণে 

১৯৪২ সালের ৮ই মাচ পুলিশের গুলিতে নিহত অখিল দাসের 
স্মৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধ৷ জাশাবার জন্য পাটির তরফ থেকে ঢাক। জেলে 
(৮ই মার্চ ১৯৪৩) একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামের প্রবীণ 
আর. এস. পি. আই নেতা কেশব বিশ্বাস সভাপতিত্ব করেন । এক 
মিনিট নীপবতা পালনের পর সভার কাজ শুরু হয়। একজন মাত্র 
বক্ত। সেদিন বক্তব্য রেখেছিলেন । প্রথমে বন্তা কোন পরিস্থিতিতে 
অখিল দান ও সোমেন চন্দ নিহত হন, তার বিস্তৃত বিবরণ দেন । 
এরপর বক্ত| বলেন যে_ 

উদীয়মান সাহিত্যিক ও তরুণ কমিউনিস্ট সোমেন চন্দ্রের মৃত্যু 


১৩০৮ রুদ্ধকারার দিনগুলি 


সত্যিই মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক | ঠিক তেমনি মর্মান্তিক এবং 
বেদনাদায়ক হুল প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী অখিল দাসের পুলিশের 
গুলিতে মৃত্যু। এই ছুই জনের মৃত্যুর জন্য দায়ী হচ্ছে কমিউনিস্ট 
পার্টির ভ্রান্ত রাজনীতি । একপেশে চিন্তাধারার জন্য ভিন্ন রাজনৈতিক 
মতের প্রতি সহনশীলতার অভাব। কমিউনিস্ট পার্টিকে একদিন 
ইতিহাসের কাছে জবাব দিতে হবে। ইতিহাস বড় নির্মম, সে কাউকে 
ক্ষমা করেনা । এরপর সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ এবং ইন্কিলাব-_ 
জিন্দাবাদ, ইঙ্গ-মাকিন, জাপান সাম্রাজ।বাদ ধ্বংল হউক ধ্বনির মধ্যে 
সভার পরিসমাপ্তি ঘটে । 


সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 

জেলখানায় মাঝে মাঝে নাটক, গান এবং কবিতাব আসর বলত । 
নাটকের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন টিটু নাহা। এক সময় শচীন সেন- 
গুপ্তের “মাটির মায়া” ও তারাশঙ্করের “দুই পুকষ" নাটক অভিনীত হয়। 
“মাটির মায়া” নাটকে একজন শ্রমিক-কর্মীর ভূমিকায় কয়েকটি দৃশ্যে 
অভিনয় করি। “ছুই পুকষ” নাটকে মাতাল স্ুশোভনের ভূমিকায় 
প্রয়াত বলাই রুদ্রের মেঘমল্লার রাগে বেহালার অপুব সুরের যুচ্ছনা, 
দর্শকমণ্ডলীকে মোহিত করে তুলেছিল । নুটবিহারীর ভূমিকায় টিটু 
নাহা উদাত্ত কণ্ে ম্বগতোক্তি করে যাচ্ছেন, «11 98516] 0 ৪ 
0817)61 10 6০0 11070091) 01)০ ০১০ 01 ৪ 1)06016 0181) 101 
৪ 11011 17121 [0 9171001 1শি০ (1)5 16111000901 09০0৫.” 
মনত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন অসংখ্য দর্শক | 

রাজবন্দীদের মধ্যে কয়েকজন বেশ সুন্দর গান গাইতে পারঙ্েন, 
“মাটির মায়া, নাটকে নারায়ণ ঢ্যাটাজাঁর স্তরে ও জগন্নাথ কর্মকারের 
কণ্ঠে বাউল গান সবারই প্রশংসা অর্জন করেছিল। নরেশ গুপ্ত ও 
ময়মনসিংহের ডাঃ সুনীল বিশ্বাস অপূর্ব রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারতেন। 
গানের আসরে ডাঃ সুনীল বিশ্বাস যখন পরিবেশন করতেন__ 


যুগাস ্বার স্মুতি ১৩৯ 


“ক্ষমিতে পাঞ্িলাম না ষে, 
্ষম হে মম দীনতা,” 
“এদিন সকল মুকুল গেল ঝরে, 
আমায় ডাকলে কেন অমন করে ?” 
মে সময় ব্রজ সেনের মমবেদনা আমাদের মধোও যেন সঞ্চারিত হয়ে 
উঠত। তার স্ুবেলা কণ্ে রবীন্দ্রসংগীক্বে ভাব-সম্পদ ক্ষণিকের জন্তে 
হলেও যেন নিযে যেঠ কোন এক অজানা অমত্য লোকে । 
একদিন কবিতা পাঠের আসরে টিটু নাহ! আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন_ 
“ওগো মা রাজার ছুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখ পথে, 
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার ন্বর্ণশিখর রথে। 
ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে 
নিমেষের লাগি নিয়েছি, মা, দেখে ৮ 
হঠাৎ টিটু নাহা বলে উঠলেন-__ 
আমি শেরোয়াণী সাহেবের দাড়ি_- 
আমি তিন নম্বর চৌকার হাড়ি 
শ্রোতাদের মধ্যে কে একজন বলে উঠলেন, রবীন্দ্রনাথ ছেড়ে হঠাং 
নজরুল কেন? পেছন ফিরে দেখতে পেলাম দীর্ঘদেহী, বিশাল বপু 
ও একগাল কালো ঘন লম্বা দাড়ি নিযে দাড়িয়ে আছেন 
স্থভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত চট্টগ্রামের লোক মানখান শেরোয়াণী । 
প্রবল হাস্তবোলের মধ্যে সেদিনের আসর শেষ হল। এরকম 
নানা গুনীজনের সমাবেশে কর্মহীন বন্দীজীবনকে অনেকটা সহনীয় 
করে তুলেছিল। 


প্রয়াত স্ুধীরকিশোর বন্থ 

ঢাক! জেলে আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছিলেন স্ুুধীর- 
কিশোর বন্থু। তিনি ছিলেন অনুশীলন সমিতির অস্তভূক্তি “বাণী সঙ্-” 
এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । ত্রিশের দশকে দীর্ঘদিন হিজলী, দেউলী প্রভৃতি 


১১০ রুদ্ধকারার দিনগুলি 


বন্দী-শি'বিরে তিনি দীর্ঘ দিন আটক ছিলেন। প্রবীণ নেতা সুধীর বস্তুকে 
?৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের সময় খুবই অন্ুস্থ অবস্থায় গ্রেপ্তার বরে 
ঢাকা জেলে "শকুস্তুলা ওয়ার্ডে নিয়ে আসে। অসুস্থ সুধীবদার সদা- 
হাস্ত মুখ, অমায়িক ব্যবহার, ওরুণ কর্মীদের রাজনৈতিক চতনার মান 
যাতে উন্নত হয় সেদিকে ত।র গভীর আগ্রহ দেখে আমি খুবই অভিভূত 
হয়ে পড়ি। অস্থুস্থ স্ুধীরদাকে ইংরেজ সরকার কয়েক মাসের মধ্যে 
মুক্তি দেয়। 

মুক্তির পর একটু সুস্থ হলে ঢাকা থেকে গতি” নামে একটি 
সাপ্তাহিক পত্রিক1 প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যা থেবেই পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এটি সমর্থ হয। কয়েকটি সংখ্য। প্রকাশে পরেই 
সুধীরদার মৃত্যু হয়। প্রয়াত সুধীরকিশোর বনস্থু ১৯৩১ সালে 
হিজলী বন্দী নিবাসে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব কঁম্িটিব সম্পাদক ছিলেন 
১৯৪২ সাল সুধীরদার আগও ঠিন ভাই গৌরঙগবি শোর খন, সুবোধ 
কিশোর বস্তু ও গণেশকিশোর বস্ত্র সবাই 9।কা জলে আটক ছিলেন। 
নুধীরদাদের সমস্ত পরিবারটাই ছিল রা৬্ন ঠক । 


প্ররাত নেপাল চক্রবর্তী 

একদিন রাত্রের কথা আজও মনে পড়ে । লক্‌-আপের একটু পরেই 
বাচ্চছ ও নন্দ এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে নেপাল চক্রবর্তীকে 
কিছু বলেছি কিনা । উত্তরে বললাম» আম।ব তো! কিছু মনে পড়ছে না। 
জানতে পারলাম যে খাবার ঘরে অমি নেপাল চক্রবর্তীর দিকে কয়েক- 
বার তাকিয়ে জিজ্ঞালা! বরেছি, নেপালদা কেমন আছেন? নেপালের 
ধারণা হয় যে তাকে পাগল মনে করেই নাকি এ প্রশ্ন করেছি। 
এজন্য খাওয়া শেষে যখন ফিরে আসছি সে সময় পেছন থেকে একটা 
ছোট্ট চাকু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হতেই বাচ্চ,ও নকু তার হাত 
চেপে ধরে চাকুটি কেড়ে নেয়। সামান্ত দেরী হলেই মারাত্মক ঘটনা 
ঘটে যেতে পারত । সৰ শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম । 


যুগসন্ধিব স্মৃতি ১১১ 


এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই নেপাল চক্রবর্তী এ একই কারণে 
ঢাকা শহবের প্রবীণ বিপ্লবী অসিত ঘোষকে রান্ন। ঘবের বঁটিদা নিয়ে 
আক্রমণ করলে উপস্থিত রাজবন্দীবা ধবে ফেলেন। এরপরই জেল 
কর্তৃপক্ষ ওঁকে অন্যত্র সবিযে দেষ। 

নেপাল চক্রধনী ছিলেন গবীব নিম্ন মধ্যবিণ্ড পরিবারের সন্তান । 
লেখাপড করার স্মযোগ তার বেশী হয়নি । সে খুগে ঢাকা শহরে 
৩এথ। পুব বাংলা বিপ্লবী আন্দোলনে যে জে'ঝাব খষে চলেছিল দলেই 
মাব্তে পড়ে হিন্দু মধ্যপিশড পবিবাঁবেব অধিপাংশ ছেলে কোন না 
কোন বিপ্রবী দলের সঙ্গে জড়িয়ে যেন। নেপাল চক্রব শও /সভাবে 
আব এস পি. আাত-এব সঙ্গে যুক্ত হয় ভ্রণমে একজন জঙ্গী কর্মী 
হিসাবে তাঁর খ্যাতি লাভ হয। 

আগস্ট আন্দোলনের সময় ঢাকা! ও শহরগ্লীঠ পোস্ট ফিস 
পোঁড়ান, বেললাইন তুলে দেওয়া, বাস্তাঘ বাস্তায় পুলিশ বাহিনীব 
সঙ্গে লড়াইতে নেপাল চন্রবহী অগ্রনী ড1*ক। গ্রহণ কবে। 

সেই সময গোযেন্দা আক্সাব আাঙ্বণা বস্তু অশ্যন্ত স্রকৌশলে এ 
স্মান্দোলনেব সংগঠকদের এবং বনু আত্মগোপনক'বা বশীদেব গ্রেগাব 
কবতে সমর্থ হয। পির নি-্দশে নেপাল চক্রবর্তী এ অফিসারকে 
হশ)ুর উদ্দেম্যে তাব বাড়ীতে এক শক্তিশালী বোম নিক্ষেপ করে। 
ভাগ্যক্রমে বস্তু বেঁচে গেলেও তাব বাডাটি প্রচণ্ড ক্্যগগ্রস্ত হয । তিনি 
মৃত্াভযে ভীঠ হযে যেভাবেই হউক নেপালকে খুজে বেব কবতে 
সমস্ত গোষেন্দা খাহিনীতক নিদেশ দেন। সবকাবেব এর থেকে 
গ্রেপ্তার কবতে পাখলেন্দশ হাজার টাকা পুবস্কাব খোখণা কর। হয়। 
একজন গোয়েন্দ। কর্মচাপী অগ্ুসঃণ করাব সময় খুব ভোবে বুড়ীগঙ্গার 
তীরে নেপালের হানে নিহত হয। 

ক্রমে আগস্ট আন্দোলন বদ্ধ হয়ে যায়। অধিকাংশ কর্মা গ্রেপ্তার 
হয়ে যাওয়ার জন্য দলের সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। আর একদিকে 
গোয়েন্দা বাহিনী হন্তে হয়ে নেপাল চক্রবর্তাকে খুঁজতে থাকে । আত্ম- 
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গোপন করা অবস্থায় অর্থ ও আশ্রয়ের অভাবে প্রায় দিনই অনাহারে 
থেকে বনে-জঙগলে রাত্রি কাটাতে হত। সেই সময় ছুভিক্ষের পদধবনিও 
শুরু হয়েছে । তার পরিবারের সকলের অনাহারের খবরও তাকে খুব 
বিচলিত করে তুলল । এই পরিস্থিতিতে কোন এক পরিচিত ব্যক্তির 
মাধ্যমে গোয়েন্দা অফিসার অন্থিকা বস্তু তাকে আত্মসমর্পণ করার 
গ্রস্তাব দেয় । আত্মসমর্পণ করলে সমস্ত মামল। প্রত্যাহার করে নিরাপত্ত। 
বন্দী হিসাবে আটক রাখ হবে। 

এক দুর্বল মুহূর্তে নেপাল চক্রবর্তী আত্মসমর্পণ করলে তাকে 
নিরাপত্ত। বন্দী হিসাবে শকুস্তুল। ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হয়। এইভাবে 
আত্মসমর্পণের জন্য দলের মধ্যে একটা চাপা গুপ্রন উঠলে তিনি 
নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অস্তর্ঘন্দে বিদীর্ণ হতে হতে একদিন মনের 
ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন । 

দেশভাগের পর কলকাতায় তার সঙ্গে দেখা হলে যে কোঁন একটি 
চাকরী খুঁজে দিতে অনুরোধ জানান। বেশ কয়েকবছর আগে কোন 
এক বাস্তহারা কলোনীতে প্রচণ্ড দারিদ্রের মধ্যে তার জীবনের 
অবসান হয়। সেই যুগে তার কাজের প্রচণ্ড সমালোচনা করলেও আজ 
মনে হচ্ছে নেপালদা'র কাছে অন্ত কোন পথ খোল! ছিল কি? 


কারামুক্তি 

১৯৪৩ সালের ১৭ই নভেক্ক্র । সকাল আটটায় চা খাওয়া শেষ 
হতেই আসগর আলী (একজন সাধারণ কয়েদী) এসে জানাল যে 
“জমাদ্ধার বাবু আপনের খালামী” লহয়া (1২615855 (01097) 
আইতে আছে ।” বলতে না বলতে জমাদার সাহেব মুক্তির আদেশ- 
পত্র দেখিয়ে যত শীত সম্ভব ব্যক্তিগত জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে অনুরোধ 
করে। ঘরের সবাই আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠলেন। বন্ধুরা বাক্স, 
বিছানা গুছাতে শুরু করলেন। বিভিন্ন ঘরে গিয়ে মুক্তির সংবাদ 
জানালে সবাই জড়িয়ে ধরে বিদায়-সম্ভাবণ জানালেন। এই সময় 
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কিছুক্ষণের মধ্যেই জিনিষপত্র সহ বন্ধুদের সঙ্গে এসে দাড়ালাম শকুন্তল। 
ওয়ার্ডের প্রধান ফটকের সামনে । ধীরে ধীরে গেট খুলছে। হেমন্তের 
প্রভাত শিগিবে সজল নয়নে বন্ধুরা আমাকে বিদায় জানালেন। 
প্রায় দু বছর পর ঢাকার রাজপথে এনে দাড়ালাম । ডেপুটি জেলার 
অমিয় সেনের নির্দেশে একজন সেপাই ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আনলে 
উঠে বসলাম । অমিয়বাবু বিদায় নমস্কার জানিয়ে চলে গলেশ। 
পেছনে রেখে গেলাম হামি-কান্না, আনন্দ-বেদনায় ভরা নানা রঙের 
রুদ্ধকাবার দিনগুলি । রেখে গেলাম অগণিত সুহৃদ ও আমার 
কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে । গাড়ী এগিয়ে চলল টিকাটুলির দিকে ' 

হাটখোল! রোডের বাড়ীতে বড় পিনিমা ও বৌদিরা আমাকে 
দেখতে পেয়ে আনন্দে উচ্ছৃসিত হয়ে পড়লেন। বিকালের দিকে 
ঠিকানা খু'জে দলীয় কর্মী প্রীতীশ চন্দকে বের করে দেখা করার পর 
ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম অন্ান্ত কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে। 
পরিচয় হল ছাত্রনেতা কমল ভট্টীচাধ ও আরে কয়েকজনের সঙ্গে । 

পরের দিন সকালে গেলাম গেণারিয়া ব্রীজের কাছে অসুস্থ 
নুধীরদাকে (সুধীর কিশোর বন্থু) দেখতে । এদিনই রাত্রি বারোটার 
গাড়ীতে রওয়ানা হলাম লালমনিরহাটের উদ্দেশ্যে । সঙ্গে চলল 
একজন গোয়েন্না। পরের দিন সকালে বাহাছুরাবাদ গ্টিমার ঘাটে 
আরেকজন গোয়েন্দা কর্মচারীর হাতে ঈপে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে 
গেল। নূতন গোয়েন্দাটি আমার লঙ্গে গন্তব্যস্থান পর্যস্ত যাবে। 

সন্ধ্যার কিছু পর লালমনিরহাট টিউমলপাড়ায় দিদির বাড়ীতে 
এসে পৌছাই । পরের দিনই খোজ খবর নেবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে 
জানতে পারি, দলের অধিকাংশ কর্মীর উপর +৪২-এর আন্দোলনের 
পর থেকে গতিবিধির নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করা ছিল। গত মাস থেকে 
কিছু কিছু প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে । রঘুবীরের সঙ্গে দেখা করে 
গত দুই বছরের খবরাখবর নিলাম। ওর উপর থেকে নিয়ন্ত্রণাদেশ 
তখনও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় নি। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


নব গর্যায়ের ছাত্র আন্দোন্ুন 


কয়েকদিন লালমনিরহাট থেকে কলকাতায় চলে আসি । আগষ্ট 
আন্দোলনের সময়ে ধূত বহু ছাত্রকর্মী ইতিমধ্যে জেল থেকে ছাড়া 
পেয়েছেন । একটু বয়স্ক কর্মীদের মধ্যে মুক্তি পেয়েছেন বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের (১৮ নং মির্জাপুর গ্ট ) প্রথম সাধারণ 
সম্পাদক অরুণ সেন ও বহরমপুরের গৌরী মেন। ছাত্র ফেডারেশনের 
অফিসটি আবার খোল হয়েছে । অরুণ সেন ও গৌরী সেনের নেতৃতে 
ভাঁত্রকর্মীর! পুনর্গঠনের কাঁজ করে যাচ্ছিলেন পরিচয় হলো ছাত্রনেতা 
রূপক গুহ, লৌরীন ভট্টাচার্য, বিনাঁথ ভষ্টীচার্ধ এনং সন্ত কারামুক্ত 
সুষমা রায় ও নূতন কর্মী অহন। গুহর সঙ্গে। শ্রীমতী অহনা গুহ 
ছাত্রীদের সংগঠিত করার কাজে এক গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে 
যাচ্ছিলেন । ছাত্রনেতা জ্যোতি রায় এবং উত্তর কলকাতার আর. এস. 
পি. আই.এর কমী বিজু সেন ও পুণেন্দু সেনগপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে এই 
সময় পরিচিত হই । এই বিশেষ সময়ে রূপকের মা, আমাদের সবারই 
প্রিয় মাসিমা শ্রীমতী বেলাবাধিনী গুহ-র কাছে সমস্ত কাজেই 
অকুগ্ সমর্থন ও সহযোগিতা লাঁভ করেছি। 

লক্ষ্য করলাম যে কলকাতায় গ্কুল-কলেজের গন্তী ছাড়িয়ে পাড়ায় 
পাড়ায় যুবকদের মধ্যে ঢাকা শহরের মতোই পার্টির সংগঠন গড়ে উঠতে 
শুর করেছে । মধ্য কলকাতার কানাই ধর লেন থেকে উত্তর 
কলকাতার রাজবল্লভ পাড়া পর্যস্ত এর বিস্তৃতি ছিল। দক্ষিণ 
কলকাতায় 'ক'ল্গার ক্লাব পুনরায় খোলার পর এ ক্লাবকে ভিস্তি 
করেই দক্ষিণ কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু 
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করেছে । ১৯৪৪ সালে বিশ্ববিগ্তালয় থেকে স্পেশাল পারমিশন নিয়ে 
রিপণ কলেজে ভর্তি হলাম । এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির কমলাপতি 
রায়, সুকুমার গুপ্ত, কমল চ্যাটাজীঁ এ কলেজের ছাত্র ছিলেন। আর. 
এল. পি, আই-এর অ'জত লাহিড়ী, জ্যোতিশ চৌধুরী, আর. সি. পি* 
'আই-এর বিভূতি সেনগ্প্ত ও কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির রামরেণু 
মুখার্জী রিপণ কলেজে পড়তেন। 


অস্থায়ী কমিটি 


১৯৪৪ সালে ্গান্ুয়ারী মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের 
€ ১৮ নং মির্জাপুর স্ত্রী ) প্রথম সাধারণ সম্পীদক অরুণ মেন কমীদের 
এক সাধারণ ভা ডাকেন। উক্ত সভায় বিশ্বনাথ ভট্টাচাধকে সম্পাদক 
নির্বাচিত কে রূপক গুহ, “সীরীন ভট্টাচার্য, শচী মজুমদার, নিমল রায় 
চৌধুরী ও অরুণ দ্ড প্রভৃতি কমীদের নিয়ে ছাত্র ফেডারশণের একটি 
অস্থায়ী প্রাদেশি৯ কাধকণা কমিটি গঠিত হয়। এই সময় শুধু আর, 
এস.-পি. আই-এর ছাত্রকর্মীদের মধ্যেই এই কমিটি সীমাবদ্ধ ছিল। 
অহনা গুহকে কল্ভেনার নিবাচিত করে গালস ্রডেন্টস সাব কমিটি 
পুনরায় গঠিত হয়। 


ইউ এস এ 

এই সময় কংগ্রেন সোনদ্য।লিষ্ট, ফঃ বং ও এড. হক কৃংগ্রেস-পন্থী 
ছাত্র! ইউনাইটেড ষ্টুডেপ্টস, এমোলিয়েশন নামে একটি সংগঠন তৈরী 
করে ছাত্রদের ভিতরে কাজ করে যাচ্ছিল। অধ্যাপক হুমায়ন কবাঁর 
ছিলেন এই সংগঠনের সভাপতি । আর. সি. পি. আই দলভুক্ত ছাত্রর। 
অল বেঙ্গল ইুডেন্টন এসোসিয়েশন নামে আরেকটি ছাত্র সংগঠন 


তৈরী করেন। 
মঞ্চে এলেন জ্যাকিদ। 
১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে ছাত্র ফেডারেশনের 
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প্রাদেশিক কার্করী সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮ নং মির্জাপুর 
স্রীটে। সেই সময়ও নিশ্প্রদীপের ব্যবস্থা! চালু থাকার দরুণ ইলেকট্রিক 
বাল্ব-এর উপর কালো শেড লাগান থাকাতে ঘরটিতে আধা আলো 
আধো ছায়। বিরাজ করছিল । এই সভার অন্যতম আলোচ্য বিষয় 
ছিল রিলিফ ওয়ার্ক। সেই সময়ও পঞ্চাশের মন্বম্তরের জের চলছে। 
ছুংস্থ ছাত্রদের মধ্যে রিলিফ দেবার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হলে প্রশ্ন উঠল, 
এ কাজ শুরু করার জগ্ঘ প্রাথমিক অর্থের যে প্রয়োজন হবে সেট! 
কিভাবে আসবে । এই সময় অরুণ দেন বারান্দায় অপেক্ষারত এক 
ভদ্রলোককে ডেকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আশধে! 
আধো আলোর জন্ত এ ভদ্রলোকের মুখট। কিছুটা অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল । 
তার গায়ে ছিল গলাবন্ধ কোট, চোখে চশমা, বেঁটে কিন্তু বেশ স্থাস্থ্য- 
বান। নাম যতীন চক্রবর্তী, উপস্থিত বেশীয় ভাগ সভ্যের সঙ্গেই 
তার কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না এবং ইতিপূর্বে তার নামও কেউ 
(শোনেনি। 


এই ভদ্রলোকের পরিচয় দেবার সময় অরুণ সেন বলেন 
যে, যন্তীনবাবু :৪২-এর আন্দোলনে কিছুদিন বন্দী ছিলেন। 
ছাত্র ফেডারেশন রিলিফের কাজ শুরু করলে তিনি 
সহযোগিতা করতে পারেন। অরুণ সেন প্রস্তাব করেন যে 
যতীনবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচিত মারোয়াড়ী চেম্বার অব কর্মাসের সহ 
সভাপতিকে যদি ছাত্র ফেডারেশন রিলিফ কমিটির সভাপতি হিসাবে 
মনোনীত করে তাহলে এ ভদ্রলোক রিলিফের কাজের প্রাথমিক 
অর্থের দায়িহুট। গ্রহণ করতে রাক্তি আছেন। এই প্রস্তাব সভায় 
সবসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । কিছুদিনের মধ্যেই চেম্বার অব কমার্সের 
সেই ভদ্রলোকের সভাপতিছ্ছে হেছুয়ার কাছে “্ুঁডেপ্টস্‌ চিপ ক্যান্টিন”, 
এর উদ্বোধন হয়। কয়েক মাস সেখানে সুষ্ঠুভাবে কাজ চলেছিল । 
ক্রমে যতীন চক্রবর্তীর ( জ্যাকিদ। ) সঙ্গে ছাত্্রকম্মীদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ 
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হুতে শুর করল। ইতিমধ্যে অরুণ সেন পারিবারিক কারণে বাধা হয়ে 
একটি চাকরী গ্রহণ করেন। অফিসের কাজে প্রায়ই তাকে কলকাতার 
বাইরে যেতে হত। পার্টির কাজে মোটেই সময় দিতে পারছিলেন না । 
গৌরী সেনও কিছুদিন পর উত্ভিষ্য থেকে ফেরার পথে আপত্তিকর 
ইস্তাহার রাখার অভিধোগে ট্রেনে গ্রেপ্তার হয়ে, এক বছর সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কটক গেলে বন্দী থাকেন। 

এই সময় আমাদের একজন নেতার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 


অরুণ মেন আমাদের পরামর্শ দিলেন জ্যাকিদার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
কাজ করার জন্য । 


ক্রমে অরুণ সেনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ক্ষীণ হতে হতে একট 
সময় বিচ্ছিন্ন হযে গেল। আরেক দিকে জ্যাকিদার সঙ্গে কাজের 
মাধ্যমে সম্পর্ক গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল । অল্প সময়ের 
মধ্যেই জাকিদা নিজ কৃতিত্বে পার্টি নেতা, শ্রমিক নেতা এবং 
স্বাধীনতোত্তর পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের অন্থতম পুরোধা 
হিসাবে আবির্ভূত হলেন। 


১৯৪, সালে ১৩ই এপ্রিল বি পি এস এফ (১৮ নং মির্জাপুর 
স্্ট ) ও ইউ. এস. এর যৌথ উদ্ভোগে কলিকাতা বিশ্বাবিষ্ভালয়ের লনে 
'জালিয়ান্ওযালাবাগ দিবস' উপলক্ষ্যে ছাত্রদের এক সাধারণ সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ইউ. এস. এ, দ্র তরফ থেকে সমর বন্ধু, বি 
পি এন, এফ-এর পক্ষ থেকে রমেন ভট্টাচার্য, অজিত লাহিড়ী, নির্মল 
রায়চৌধুরী প্রভৃতি ছাত্রকর্মীরা বক্তৃতা দেন। 


ছাত্রনেতার্দের সভা 


১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসেগ শেষে প্রধানতঃ কংগ্রেস লোস্তালিস্ট 
পার্টির ছাত্রনেতাদের উদ্ভোগে বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রকর্মীদের এক সত। 
নাগপুরে অনুষ্ঠিত হয় উক্ত সভায় ইউ. এস এ-র পক্ষে থেকে ছাত্র 
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নেতা সমর বনু, দিলীপ বিশ্বাস (ব্রাহ্ম লমাঁজের বর্তমান আচার্ধ ) বি.পি 
এস. এফ. এ-র পক্ষ থেকে অরুণ দত্ত, নির্মল রায়চৌধুরী যোগ দেন 
অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রনেতাদের মধ্যে বোম্বের প্রভাকর কুস্তে, পি এম. 
যোশী, দিনকার সাঁকরিকার, মাদ্রাজের রামমণি মেনন এবং রবীন্দ্র ভাম। 
(জনতা সরকারের শ্রমমন্ত্রী ছিলেন ) প্রমুখ ছাত্রনেতারা যোগ 
দিয়েছিলেন। 


নাম পরিবর্তন 


এই সম্ভায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছি এ. আই এস. এফ-এর 
পরিবর্তে অল ইন্ডিয়াঁ-ট্রডেন্টন কংগ্রেল ( এ. আই. এস. দি) নাম গ্রহণ 
করা উপস্থিত কর্মীদের বক্তব্য ছিল যে এ. মাই. এস. এফ নামটি 
বিভিন্ন গ্রদেশে ছাত্রদের মধ এক বিভ্রান্তির স্ঙি করছে কারণ ভারতের 
কমিটনিস পার্টির দ্বারা পরিচালিত এ. আই. এম. এফ 'জনযুদ্ধ' 
নীতি সমর্থন এবং “২ এর আগষ্ট আন্দোলনে বিরোধি *। করার দরুণ 
এ. মাই. এল. এফ নামটি বহু প্রদেশে ছাএ সমাজের মধ্যে অপ্রিয় 
হয়ে ওঠে। অনেক জায়গায় ছাত্র "ফডারেশন বলতে কমিউমিস্ট 
পার্টির দ্বারা পরিচালিত গাত্রফেডাফেশনকেই মনে কর] হয়। বি. পি. 
এস. এফ-এর পক্ষ থেকে উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করি ! আমাদের 
বক্তব্য ছিল, বাংল দেশে ছাত্রফেডারেশন নামটি খুবই জনপ্রিয় । ৪২ 
এর 'আগষ্ট আন্দোলনে ছাত্র ফেডারেশন ( ১৮ নং মির্জাপুর স্ত্রীট ) এক 
গুরুতপৃণ ভূমিক। গ্রহণ করায় ছাঁত্রসমাজে তার ভাবমূতি খুবই উজ্জল । 
দু'দিন আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল যে আনুষ্ঠানিকভাবে অল ইপ্ডিয়? 
টুডেন্টস, কংগ্রেস নাম গ্রহণের জন্য বোম্বেতে পরবর্তী সময়ে এক সভা 
অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশে ছাত্রফেডারেশন নামেই কাজ চলতে 
থাকবে । 


আবার গ্রেপণ্ডার 
নাগপুর ছাত্র সভা থেকে ফিরেই কয়েকদিন জ্ববে শষ্যাগত হয়ে, 
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পড়ি। একটু সুস্থ হওয়ার পর ১৯৪৪ সালের মে মাসের এক সন্ধ্যায় 
ছাত্র ফেডারেশন অফিস থেকে ফেরার সময় কলেজ গ্রীট ও কেশব সেন 
স্বীটের মোড়ে তিন ব্যক্তি ঘিরে ফেলে আমহার্ট সীট থানায় নিয়ে যায় । 
বুঝলাম আবার গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম । থানায় নিয়ে ঘণ্টা কয়েক 
বসিয়ে রাখার পর থানার দারোগ' রাত্রি দশটার সময় আমাকে নিয়ে 
এল ঝামাপুকুর লেনের রাড়ীঠে খানাত্ল্লামীর উদ্দেশ্যে । প্রায় দেড 
ঘণ্টা তল্লানী করার পর কিছুই ন৷ পেয়ে দারোগাবাবু একটু যেন ₹ণাশ 
হলেন । 

রাত্রি প্রায় বারটার সময় থানাঁতে ফিরিয়ে এনে লক-আপে ঢুকিয়ে 
দিল। পরের দিন রবিবার থাকার জগ্ত ছুপুরের দিকে একজন জ্যাজিস্- 
ট্রেটের বাঁভীতে এনে তার লামনে হাজির করার পর জানতে পারলাম 
যে ১৩ই এপ্রিল বিশ্ববিষ্ঠালয়ের লনে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিটিং করার 
অভিযোগে গ্রেপ্তার কর! হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এক সপ্তাহের 
জন্ঠ লালবাজার থানার হেফাজতে থাকার আদেশ দিলেন । সন্ধ্যার 
একটু স্মাগে লালবাজার লক আপে গিয়ে দেখতে পেলাম এ দিনের 
মিটিং-এর মম্ততম বক্তা অজিত লাহিড়ী এবং সভাপতি শ্ীনাগরমলকে 
( বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির সদস্ত) | 

পরের দিন ছুপুরের দিকে পুলিশ ভ্যানে করে নিয়ে আসল 
ইলিসিয়ীম রোডে স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে আমাদের নিয়ে 
বসান হল চারিদিকে উচু পীচিল ও নান! ধরণের গাছ-গাছরায় 
পূর্ণ ছায়াঘেরা ছোট একটি বাগানে! ভয়ঙ্কর ইলিসিয়াম রোডে 
এ জায়গাটি কিন্তু আমার ভাল লেগেছিল । ঘণ্টা ছুই বসিয়ে 
রাখার পর বিবৃতি নেওয়ার জন্ত একজন গোয়েন্দা অফিলার ডেকে 
পাঠালেন। মামুলি বিবৃতিতে সই করিয়ে বললেন “য আগামীকাল 
থেকে আমাদের এখানে আর আনা হবে না। সাতদিন পর লাল- 
বাজার থান! থেকে কোর্টে হাজির করাবে । সেই লময় অফিসারটিকে 
অনুরোধ করলাম যে আপনাদের অফিলের ছোট্র বাগানট। খুবই ভাল 


১২০ নব পর্যায়ের ছাত্র আন্দোলন 


লেগেছে আমাদের সাতদিনই ছুপুরে এখানে নিয়ে আন্থন। অফিসারটি 
অন্থরোধ রক্ষা করে সন্তাহের প্রত্যেক দিনই এখানে নিয়ে আসত 
লালবাজার থেকে । পরের দিন এসে এ বাগানে দেখতে পেলাম 
কয়েকজন কংগ্রেন সোম্ালিষ্ট পাটির আত্মগোপনকারী কর্মীকে 
গ্রেপ্তারের পর এখানে এনে বনিয়ে রেখছে। এ কর্মীরা অধিকাংশই 
ছিলেন বিহার ও উত্তর প্রদেশের । 

অনেক নুত্তন পরিচিত লোকের সঙ্গে এ ছায়াঘের! জায়গায় বনে 
গল্প করতে করতে দিন কেটে যেতে লাগল । এক সপ্তাহ পর আমাদের 
ব্যাংকশাল কোটে হাজির করলে দেখতে পেলাম ১৩ই এপ্রিল তারিখের 
মিটিং-এর অন্যতম বক্তা ইউ. এস এর লম্পাদক সমরবাবুকেও 
গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 

কোর্ট থেকে দশদ্দিন পর মামলার তারিখ দিলে প্রেসিডেন্সি জেলে 
৪৪ নং ডিগ্রিতে আমাদের এনে রাখল। এ 8৪ নং ডিগ্রির ভরে 
নির্জনতার কথা মনে হলে আজও শরীর শিউরে ওঠে। 

আমাদের দুদিনের বেশী এখানে থাকতে হয়নি । এ জেলে বন্দী 
আমাদের দলীয় বন্ধুরা খবর পেয়ে জেল অফিসারের সঙ্গে কথা৷ বলে 
চারজনকেই নিয়ে আসলেন ১০ নং মেলে । সেখানে ছিলেন রাজশাহীর 
প্রবীণ আর. এস. পি. আই নেত। অস্থিক মৈত্র, ও ছাত্রনেতা শৈলেন 
ভট্টাচার্য । এর পাশেই লম্ব৷ দোতলা বাড়ীতে কয়েকশ রাজবন্দী ছিলেন । 
একদিন সেখানে গেলে দেখা হল পুরানো বন্ধু গনেশ চ্যাটার্জি ও 
ঢাকার হরিদাস দাসের সজে। প্রবীণ বিপ্লবী অমুলা ঘোষ ও প্রয়াত 
দেবব্রত রায়ের সঙ্গে এখানে প্রথম পরিচয় হয়। 

মামলার তারিখে বেলা এগারটার মধ্যেই পুলিশ আমাদের ব্যাংকশাল 

কোর্টে হাজির করল। সেদিনই সাক্ষী ও দুপক্ষের উকিলের জেরার 
পর ম্যাজিস্ট্রেট মামলা স্থগিত রাখেন। তিন দিন পর আবার 
কোর্টে হাজির করলে ম্যাজিসট্রেট প্রত্যেকের ছয়মান সশ্রম কারাদণ্ডের 
আদেশ দিলেন। 


ষুগসন্ধির স্মৃতি ১২১ 


এরপর আমাদের প্রেসিডেন্সি জেলে ফিরিয়ে এনে সেই দিনই 
এজলখানার পেছনে হাট! পথে আলিপুর .সপ্টুণল জেলে নিয়ে আসল। 
অফিসে এসে বলার পরই প্রচণ্ড জ্বর আসাতে আমাকে পাঠিয়ে দিল 
সরাসরি জেল হাসপাতালে । সেখানে ছিলেন দলীয় কী অমলেন্দু 
গাঙগ,লী। তার কাছে খবর পেয়ে পরের দিনই শচীন ব্যানার্জী দেখতে 
এলেন। 

কয়েকদিন জ্বরে শয্যাগত থেকে কিছুট! সুস্থ হয়েছি । এমন সময় 
একদিন শিবদাস ঘোষ ও নীহার মুখাঞ্জি হাসপাতালে আমাকে দেখতে 
এলেন। শিবদাসবাবুর সঙ্গে পরিচয় অনেকদিন থেকেই ছিল। 
নীহার মুখাজির সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় হল। কিছুক্ষণ পর নীহারবাবু 
চলে গেলেন। শিবদাস ঘোষের লঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দী্ঘ আলোচন। 
শুরু হল। 'এই দীর্ঘ আলোচনাতে জানতে পারলাম যে জেলের মধ্যে 
পার্টিতে জাতীয় ও আস্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন নিয়ে তীব্র 
মতাদর্শগত সংঘাত হচ্ছে এবং লেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে গোষ্টীছম্ব । এই 
আটক নেতাদের অধিকাংশকেই বসা ও মদিনীপুর (জেলে বন্দী 
রাখা হয়েছিল৷ 


আগষ্ট বিপ্লব বনাম আগষ্ট আন্দোলন 


সে যুগে আর. এস. পি. মাই-এর তাত্বিক নেতা হিসাঁবে পরিচিত 
যামিনী পাল, রাখাল ঘোষ, বীরেন সরকার, সুশীল ঘোষ, চাকু রায় 
প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বল্সা জেলে ছিলেন ( পরবর্তাকালে স্ত্রী রকার 
স্তাশানাল আওয়ামী পাটিতে ষোগ দেন। বাংজণদেশের মুক্তিযুদ্ধের 
সময় তিনি রাজশাহীতে খান-সেনাদের হাতে নিহত হন। ) 


বক্স জেলে দলের হাতে-লেখা যুখপত্রে বীরেন সরকারের একটি 
প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃত্রপাত হয়। তিনি এই প্রবন্ধে 
'ভারত ছাড়ো” আন্দোলনের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে বলেন যে জাতীয় 
কংগ্রেসের বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত +৪২ এর আগষ্ট আন্দোলন 


১২২ নব পর্যায়ের ছাত্র আন্দোলন 


হচ্ছে এক সম্পুর্ণ বিপ্লব । বুর্জোয়াশ্রেণী এখন সাআঞ্যবাদের সঙ্গে 
আপোষের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমত গ্রহণের পথে অগ্রসর হচ্ছে । এই 
আপোষের মাধ্যমে ক্ষমত। গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তার সাম্রাজযবাদবিরোধী 
ভূমিকার অবসান ঘটতে চলেছে । সেই সঙ্গে পরিসমাপ্ত হতে চলেছে 
ভারতবর্ষের বুর্জোয়৷ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরও ৷ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃন্ছে 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবেব যুগের সুচনা হচ্ছে । এই বক্তব্যকে সমর্থন করেন 
যামিনী পাল, সুশীল ঘোষ প্রভৃতি নেতার] । 

এই বক্তব্যের বিপক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন বক্তব্য রাখেন রাখাল ঘোষ তার 
প্রবন্ধে। তিনি মন্তব্য করেন যে জাতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব 
ভারত ছাড় আন্দোলনের ডাক দিলেও এ আন্দোলন ছিল নেতৃত্বহীন ও 
কর্ন্ূচীহীন। এ আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় 
জনগণের এক ন্বতয্ফুর্ত প্রতিবাদ-_কো'ন বিপ্লব নয় নর্মন্চীহীন, 
নেতৃত্বহান আন্দালন অল্পকালের মধ্যে স্তিমিত হয়ে পড়ার জন্য এটা 
গ্রমাণ হয় না যে বুর্জোয়। শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদের বিরুছ্ছে সংগ্রাম এবং 
আপোষ এই ছৈত চারত্রের মবসান ঘটেছে । 

ইতিহাসের অগ্রগ্ঠর পথে কোন একটি অনিবাধ্য অর্থনৈতিক 
স্তরকে অতিক্রম করে আর একটি স্তরে সরাসরি পৌছছান যায় না। 
ন্ৃতরাং ভারতবর্ষে বুর্জোয়' গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের অবসান ঘটতে 
চলেছে এ ধারণ! ভুল ও অনৈতিহাসিক। এ বক্তব্য সমর্থন করেন 
চারু রায়, প্রভাত ভাছুড়ী ও অজ্জান্য নেতৃবৃন্দ । 

আগস্ট আন্দোলন কি শুধু এক আন্দোলন, না বিপ্লব এ নিয়ে যে 
বিতকের স্থপতি হয়েছিল সে ঘুগের ভাষায় তা ছিল বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক 
রেভলিউশন বনাম ডেমোক্রটিক ডিক্টেটরশিপ আর দি প্রলেটারিয়েট 
আযাণ্ড পিজাণ্টস। সংক্ষেপে. বি ডি. আর ও ডি. ডি. পি. পি। 


এক স্তরে তুই বিল্লব 
এই বিতকের অবসান হয় ত্রিদ্দিব চৌধুরীর এক আপোস ফমুলায়। 
ার বক্তব্য ছিল এই যে, স্বাধীনতোত্তর ভারত সমাজতান্ত্রিক বিল্লবের 


যুগলদ্ধির স্মৃতি ১২৩ 


যুগে প্রবেশ করবে এটা ঠিক । কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে অসমাপ্ত 
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মস্থচি সমাপ্ত করার মধ্যে দিয়েই সেই 
বিপ্লবের স্তরে পৌছতে হবে । ত্রিদিব চৌধুরীর এই বক্তব্য পরব শ সময়ে 
উভয় পক্ষই মেনে নিয়েছিলেন । 


এই সময় বিভিন্ন ফেলে আটক দলীয় নেতাদেব মধ্যে আন্তর্জাতিক 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে এক বিরাট মতপার্থক্য 
দেখ। দেয় ।নেতৃত্বের একটি বড অংশই ভারতের কমিউনিস্ট পাটির 
৬ৎকালীন ভূমিকার সমালোচনা করতে গিযে আক্তর্জাতিক কমিউনিস্ট 
আন্দোলন সম্পূরক এক নেতিবা5ক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন । তাদের বক্তব] 
ছিল যে তৃনীষ কমিউনিস্ট আন্তর্ভাঠিকের অস্তভু্ত বিশ্বে কমিউনিস্ট 
পার্টিগুলিকে স্টালিন কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের হিদেশ-নীতির 
লেজুরবৃত্ত করার নর্দেশ দিয় পরাধীন দেশর মুক্ত আন্দোলন 
ও অন্যান্থা দেশে সর্বহারাশ্রেণী” নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে 
সহযোগিতা করা+ লেনিনীয় নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন । 


এই পরিস্থিতিতে "সান্ডিয়ে* ইউনিয়নকে মার বিশ্ব বহার! 
বিপ্লবের অবিলংবাদী নেতা হিসাবে মেনে নেগুযার প্রশ্ন ওঠ না। দলীয় 
নেতৃত্বেগ মার একটি অংশের বক্তব্য ছিল ষে তৃতীয় কমিউন্স্ট আস্তর্জা- 
তিকের মুল নীতির অন্তনিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে ভারতের 
কমিউনিস্ট পাটি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে । কমিণ্টার্ণের সাধারণ নীতিকে 
(£00618] 1106 ) সঠিক পথে রূপায়ণ নির্ভর করে কমিউনিস্ট পার্টি 
গুলির নিজ নিজ দেশের জাতীয় পরিস্থিন্টির সঠিক মৃল্যায়ণের উপর 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ না ঘটার দরুণ 
যান্ত্িকভাবে কমিউনিস্ট আন্ত তিকের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে 
মূল জাতীয় শ্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং অচেতনভাবে 
সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকেই শক্তিশালী করে তোলে। 
শুধুমাত্র ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থানকে 
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বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অখণ্ড সত্ব! হিসাবে দেখলে সেট হবে 
একপেশে, অমার্সীয় ও অনৈতিহ্াসিক | 

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসের শেষে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোটে 
আপীল করলে হাইকোর্টের আদেশে চারজনই মুক্তিলাভ করি। 


সর্বদলীয় ছাত্র সংগঠন 

১৯১৪ সালের শেষের দিকে ইউনাইটেড, ট্রডেন্টস, এলোনিয়েশনের 
মধ্যে মহবিরোধের দকণ অধ্যাপক ভ্বমাযুনা কবীর সভাপতির 
পদ থেকে পদত্যাগ করলে সহলভাপতি আতাঁউর রহমান সভাপতি 
নিবাচিত হন । এই লময় অরুণ সেন ও গৌরী সেন উদ্যোগ গ্রহণ 
করেন ইউ. এস.এ. ও বি. পি.এস. এফ (১৮নং মিজাপুর স্তীট) একটি মাত্র 
প্রতিষ্ঠানে মিলিত হয়ে যাবার জন্ত ৷ ( ইউ. এস. এর অন্তভূ্ত কংগ্রেস 
সোস্তালিষ্ট ও ফরওয়ার্ড রকের ছাত্রকর্মীর' প্রথমে বি. পি. এস. এফ.এর 
মধ্যে ছিলেন । ) বেশ কিছুদিন আলোচনার পর সিন্ধাক্ত কয় যে ইউ. এস. 
এর বিলুপ্ত ঘটিয়ে পুনরায় কংগ্রেস সোস্তালিষ্ট পাটি ও ফরওয়ার্ড বকের 
ছাত্রকর্মীরা বি.পি.এস. এফ ( ১৮নং মির্জাপুর স্ত্রী )এর সঙ্গে মিলিত 
হয়ে যাবেন। আর. সি. পি. আই পরিচালিত অল বেঙ্গল ট্রডেপ্টল, 
এসোসিযেশনের কাছে মিলিত হবার আবেদন জানালে তারাও এ 
আবেদনে নাড়া দিয়ে এ বি. এস এ-র অবলুপ্তি ঘটিয়ে বি পি. এস. 
এফ-এর সঙ্গে মিলিত হবার সিদ্রাস্ত গ্রহণ করেন। 

সমস্ত দলের প্রতিনিপ্ি নিয়ে একটি প্রাদেশিক কার্ধকরী সমিতি 
গঠন করা হয়। এড হক কংগ্রেসপন্থী ছাত্ররা সমর বন্ুকে সম্পাদক 
করে নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেন নামে আর একটি নতুন ছাত্র সংগঠন 
তৈরী করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা বি. পি. এস.এফ২এর কর্মকর্তা 
নিবাচিত হলেন £ 

সভাপতি--আতাউর রহমান (সি এস পি) 

সহ সভাপত্তি-ধীরেন ভৌমিক (ফঃ কঃ) 

সহ সভাপতি-_পুণ্যপ্রিয় দাশগুপ্ত (আর সি পি আই) 
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সাধারণ সম্পাদক-_বূপক গুহ (আর এস পি আই) 

যুগ্ন সম্পাদক-_নুপেন সান্ঠাল (ফঃ বং) 

যুগ সম্পাদক-_নির্মল বাঁয়চৌধুরী (আর এস পি আই। 

অঃ সম্পাদক- বিজয়েশ রায় (আর মি পি আই) 
এছাড়া বিভিন্ন দল থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে কার্যাকরী সমিতি 
গঠিত হয়। এর মধ্যে ছিল নিরঞ্জন সেনগুপ্ত (আর নি পি পাই) 
মৌরীন ভট্টাচর্ধ (মার এস পি আই ) শ্রীতীশ চন্দ (আর এস পি আই) 
এবং আরও কয়েকজন। বলশেভিক লেনিনিষ্ট পার্টির প্রতিনি ধি 
ছিলেন শ্রীমতী স্ুপ্রভা রায় তিনটি ছাত্র সংগঠন এক্যবন্ধভাবে 
একটি প্রতিষ্ঠানে মিলি হবার ফলে বলীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন 
একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে বাংলাদেশে আবিভূত হল। 

এই এক্যবদ্ধ শক্তির প্রভাব ছাত্র সমাজের মধ্যে ক্রমেই পরিলক্ষিত 
হতে লাগল । বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় ছাত্র “ফডারেশনের 
সংগঠন গড়ে উঠল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র 
ফেডারেশনের প্রভাব ক্ষীয়মাণ হতে শুর করে। কলেঞ্জ ইউনিয়নের 
নিবাচনে তারা পরাজিত হতে থাকে এবং তার্দের তৎকালীন রাজনৈতিক 
অবস্থানের জন্ক বৃহত্তর ছাত্রসমাজ থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাঁয়। 
শুধুমাত্র দলের লভ্য সমর্থক ছাত্রদের মধ্যে তাদের প্রভাব মীমাবদ্ধ 
থাকে । এই সময় আর. এস. পি. আই-এর যে সমস্ত কর্মীর 
বিভিন্ন কলেজে কলকাতার ছাত্রনেতা হিসাবে বেরিয়ে এসেছিলেন 
তার মধ্যে বর্তমান ডি. ভি. সি. ইউনিয়নের নেতা ক্ষটিশ চার্চ কলেজের 
স্বনীল সেনগুপ্ত, বিভ্ানাগর কলেজের কমল ঘোষ ও প্রদীপ রায়চৌধুরী 
অন্যতম । 

১৯৪৪ সাল পর্যস্ত রিপন কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক 
ছিলেন মি পি আই-এর ছাত্রনেতা কমলাপতি রায়। কিন্তু কলেজ 
ইউনিয়নের পরবর্তী নিবাচনে কমিউনিস্ট ছাত্ররা প্রত্যেকেই 
পরাজিত হয়। একদিন রিপন কলেজের ইউনিয়ন সংক্রান্ত একটি 
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সাধারণ সভাতে প্রভাবশালী ছাত্রনেতা কমলাপতি রায়কে অন্য দলের 
ছান্জকর্মীর। জোর করে বত্তৃতামঞ্চ থেকে নামিয়ে দিলে ছুই দল ছাত্রের 
মধ্যে গ্রচণ্ড মারপিট শুরু হয়ে যায়। প্রিহ্িপালের হস্তক্ষেপে পরে 
শান্ত হয়। এই সময় থেকে বিভিন্ন কলেজে “জনযুদ্ধ” সাপ্তাহিক 
বিক্রি করার সময় কমিউনিস্ট ছাত্র কর্মীরা প্রচণ্ড বিক্ষোভের সম্মুখীণ 
হতে থাকে । এতদ্মত্বেও কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মীরা ভারতীয় জনগণের 
আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে সম্পর্কহীণ তুল জনঘুদ্ধে'র রাজনীতিকে 
প্রচারের জনা যেভাবে দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে বিরোধিতার সম্মুখীণ হত 
সেটা একটা! উল্লেখযোগ্য ঘটন। ছিল। 

১৯৪৫ লালের প্রথম দিকে বূপকের উপর গতিবিধি নিয়ন্ত্রনাদেশ 
জারী হওয়াতে ওর ছাত্র ফেডারেশন অফিসে আস বন্ধ হয়ে গেল। 
সেই স্থানে চিত্ত চৌধুরীকে মার.এস.পি.আই থেকে বি. পি. এস. এফের 
অস্থায়ী লাধারণ সম্পাদক নিবাচিত করা হল। ইতিমধ্যে সাহিত্যিক 
সপ্তয় ভট্টাচাধ্যের সভাপতিত্বে হুগলী জেলার ছাত্র কন্ভেনশন্‌ চু'চূড়। 
শহরে অনুষ্ঠিত্থ হয়। উক্ত কনভেনশনে চিত্ত চৌধুরী, ৃপেন সান্যাল, 
ধীরেন ভৌমিক ও নির্মল রায়চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। 


ছাত্র কনভেনশন 


১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির এক কন্ভেন্শন 
জলপাইগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র 
চৌধুরী । উদ্বোধন করেন বি. পি. এস. এফ-এর সভাপতি আতাউর 
রহমান। এই কন্ভেন্শনেও চিত্ত চৌধুরী, নৌরীন ভট্টাচার্য, নুপেন 
সান্ঠাল-এর সঙ্গে যোগ দিই । বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার 
সাংবাদিক বিধান সিংহ সেই সময় জলপাইগুল়় জেলার অন্যতম ছাত্র- 
নেতা৷ ছিলেন। 

সম্মেলনের ছু'দিন সভাপতি-সহ আমরা ছিলাম জলপাইগুড়ি 
৫জলার বিখ্যাত চা ব্যবলায়ী তারিণী রায়ের বাড়ীতে । ছুই দিন সেই 
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বাড়ীর রাজসিক আতিধেয়তার কথা আজও ভুলতে পারি নি। এ বাড়ীর 
একজন বললেন যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জলপাইগুড়িতে তারিণী 
রায়ের বাড়ীতে অনেকবার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। 


এঁতিহ।মিক ছান্র সম্মেঙগন 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের কারধকরী সমিতির এক সভায় 
সিদ্ধান্ত হয় যে ১৯৪৫ সালের ১ল। জুন থেকে ওর জুন ময়মনসিংহ 
শহরে ছাত্র ফেডারেশনের তিন দিন ব্যাপী সারা বাংলা ছাত্রসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত কণার সিদ্ধাপ্ত ছাত্রফেডা- 
রেশনের গন্তভুক্তি সমস্ত দলপলিই গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন এবং 
প্রচাদ্দে নেমে পড়েন ।  ময়মনাসংহ জেলার অন্ততম জাতীয়তাবাদী 
সুসলমান নেতা মৌলানা আলঙাফ হোসেনকে অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি নিবাচিত কবে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয় । উক্ত 
কমিটিতে ছিলেন শহরের বিভিন্ন বশিশ্ট ব্যক্তি-_ প্রবীণ বিপ্লবী দক্ষিণারগ্জন 
মির, অমূল্য ধিকারা, সাংবাদিক দিব্যেন্দু ভৌমিক প্রভৃতি । 

উক্ত সম্মেলনের সাফলা কামন। করে কংগ্রেস মোস্যালিষই্ট পার্টির 
নেতা। ইউন্থুফ মেহের আলি, অধ্যাপক ও সাহিষ্ভযিক প্রমথনাথ বিশী, 
হেম প্রভ! মজুমদার (প্রয়াত হেমপ্রভা মজুমদার ছিলেন চিত্র পরিচালক 
স্থনীল মজুমদারের মাতা ) ময়মনসিংহ থেকে নির্বাচিত এম. এল. এ, 
চারু রায় প্রভৃতি নেতৃব্ন্দের এক যৌথ আবেদন কলকাতার বাভন্ন 
দৈনিক কাগজগুলিতে প্রকাশিত হয়। 

কলকাতাসহ বাংলাদেশের ছাত্রফেডারেশনের বিভিন্ন জেল! 
কমিটিগুলি গুরুত্ব সহকারে সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রচার 
চালিয়ে যেতে থাকে । ময়মনসিংহ সম্মেলন উপলক্ষ্যে সেই সময় 
বাংলাদেশে ছাত্রসমাজ ও রাজনৈতিক মহলে প্রচণ্ড উৎসাহ ও গংন্ুক্যের 
স্থষ্টি হয়েছিল । 

সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার ভূতপূর্ব 


১২৮ নব পর্যায়ের ছাত্র আন্দোলন৷ 


বন্দী বিপ্লবী ভূপেন সান্তাল। উদ্বোধক কিষাণ সভার সভাপতি 
ত্বামী সহজানন্দ ও প্রধান অতিথি অধ্যাপক হুমায়ুন কখীর। সম্মেলনের 
কয়েক সপ্তাহ আগে প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক চিত্ত 
চৌধুরীকে ইংরেজ সরকার এক আদেশ ভারি করে কলকাতা থেকে 
বহিষ্কৃত করে এবং শিজ জেল নোয়াখালী চলে যেতে বাধ্য করে। 

সেই সময় পার্টি থেকে সম্মেলনের কাজ পরিচালন] করার জঙ্গ 
অস্থায়ীভাবে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে মনোনীত হই । 


ময়মনসিংহ যাত্রা 

ইতিমধ্যে খবরের কাগজের মাধ্যমে সমস্ত জেলা কমিটিগুলিকে 
ময়মনসিংহ অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ 
জানিয়ে রামকমল ভ্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে দণ্তরসহ ১৪ই মে শিয়ালদহ 
ষ্টেশন থেকে মুরম] ভ্যালি এক্সপ্রেসে উঠে বসলাম । ট্রেনের প্রথম 
স্টপেজ ছিল রাণাধাট, রাণাঘাট থেকে ট্রেন ছুটে চলেছে 
পোড়াদহের দিকে । এমন সময় ট্রেনের চেকার আমাদের টিকিট চেক 
করার পর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, সাবধানে যাবেন, পেছনে 
গোয়েন্দা আছে। আমাদের সাবধান করার জন চেকারকে ধন্বাদ 
জানিয়ে বললাম বাড়ী থেকেই ওরা পেছনে লেগে আছে । 

অল্প সময়ের মধ্যেই ট্রেন সার! ব্রীজ পার হয়ে ঈশ্বরদি এনে পড়লে 
নেমে গিয়ে সিরাজগঞ্জ-ঘাটের ট্রেনে চেপে বসলাম। কিছুক্ষণের 
মধ্যেই ট্রেন এসে গেল পিরাজগঞ্জ-ঘাটে | এখান থেকে ট্রিমারে 
জগন্নাথগঞ্জ-ঘাট । আবার ট্রেনে চেপে ময়মননিংহ শহরে পৌছালাম 
রাত্রি নয়টার সময়। ষ্টেশনে আমাদের জন্ ছাত্র-নেত। পুলিন বিশ্বাস 
অপেক্ষা করছিলেন। পুলিন আমাদের নিয়ে গেল নির্দিষ্ট স্থান সৌরভ 
প্রেসে। 

পরের দিন সকালে অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে গেলে স্থানীয় 
ছাত্রনেত উৎপল ধর, প্রমোদ সিংহ রায় এবং স্থানীয় বিশিষ্ট কমী' 


ষুগসন্ধির স্মৃতি ১২৯ 


গোপাল মেত্রের সঙ্গে পরিচয় হল। সেখান থেকে সবাই মিলে 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলানা আলতাফ হোসেনের বাড়ীতে 
গেলাম। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন প্রবীণ বিপ্লবী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র, 
অমূল্য অধিকারা ও দিব্যেন্দু ভৌমিক । সম্মেলন সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে 
কিছু আলোচনা হল। ইতিমধ্যে পুববাংলার প্রচগ্ড বৃষ্টির হাত থেকে 
কিছুট1 রক্ষা পাবার জন্য বিরাট বিরাট ত্রিপল দিয়ে সম্মেলন মণ্ডপ 
তৈরী শুরু হয়ে গেছে। 

প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা থেকে ডেলিগেট ও কমীর্দের বন্ চিঠি 
আসতে লাগল সমিতির অফিসে । হিলাব করে দেখা গেল প্রায় 
ছু'হাজার-এর মত ডেলিগেট ও দর্শক সম্মেলনে উপস্থিত হবেন | একদিন 
অভার্থনা লমিতির অফিসে একজন কমী এসে জানালেন যে পারায়ন- 
গঞ্জ ঢাকেশ্বরী নিলের ছু'শ শ্রমিক সহমমিতা জানাবার জন্য সম্মেলনে 
উপস্থিত থাকবেন । তাঁদের জন্য অভ্যর্থনা স্মিত্িকে থাকার জায়গ। 
ঠিক করতে হবে। 

একদিন ঢাক! থেকে বন্ধু কালীপ্রসাদ রায়ের একটি চিঠি নিয়ে 
ভাত্রকম] সনাতন রায় সম্মেলনের আগেই আমাকে একবার ঢাক 
যাওয়ার অনুরোধ জানাল ' আরও জানলাম যে ছাত্রনেতা কমল ভট্রাচ'ৰ 
যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে ছাত্র সম্মেলন হতে 
যাচ্ছে তার উপর একটি প্র তবেদন তৈরী করেছে । এটি দেখে পছন্দ 
হলে প্রাদেশিক সম্পাদকের নামে ছাপান যাবে। 

এর ছু্িন পর ঢাকায় আসি। সেখানে কমল ভট্টীচাধ্য ও কালী 
প্রপাদের সঙ্গে লেখাটি নিয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা হয়। খুবই সুন্দর 
হয়েছিল লেখাটি । কিন্তু কলকাতার দলীয় কমীর্দের সঙ্গে 
আলোচন! না করে এটি ছাপালে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে । 
অনেকেই আমাকে ঢাকার চাকু রায়ের গ্র“পের লোক মনে করে। এ 
লেখাটি ছাপিয়ে প্রচার করলে এর বলিষ্ঠ দ্রিকটি বিচার না করে 
উপদলের ভাবমৃত্তিকে উজ্জল করার এক প্রচেষ্টা হিসাবেই দেখবে। 


১৩০ নব পায়ের ছাত্র আন্দোলন 


আমার যুক্তি মেনে নিলেন সবাই । তবে এঁ প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই 
যে সম্পাদকীয় রিপোর্ট তৈরী করেছিলাম বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা 
তার প্রশংস। করেছিলেন। 


স্থনীল মুন্সীর প্রস্তাব 


সম্মেলনের হুদিন আগে কলকাতার কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা সুনীল 
মুন্সী অভ্যর্থনা! সমিতির অফিসে এসে যুক্ত ছাত্র মান্দোলনের প্রস্তাব 
রাখেন ম্ুনীল বাবুর বক্তব্য ছিল যে আমাদের সম্মতি থাকলে ভিনি 
যৌথ ছাত্র মান্দোলন সম্পর্কে তাঁর প্রস্তাব প্রকাশ্য সম্মেলনে পশ 
করবেন। ন্ুনালবাবুর প্রস্তাবের জবাবে আমাদের বক্তব্য ছিল যে 
তাদের ছাত্র সংগঠন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির “জনযুদ্ধ' নীতি 
গ্রহণ করে উক্ত পারিরই একটি শাখা হিসাবে কাজ করে আসছে। 
আমাদের সংগঠনের অস্তভূক্তি বিভিন্ন দলের সদস্যর! “জনযুদ্ধ” নীতির 
ঘোর বিরোধ । তাদের সঙ্গে আমাদের মৌলিক পার্থক্য থাকার 
দরুণ এক্যবন্ধভাবে কোন কমন্থুচী গ্রহণেব প্রশ্ন অবান্তর । স্ুনীলবাবু 
মনক্ষেন্ন হয়ে চলে গো,লন । 


এটতিনিধিদের সংবধন। 


৩ শেনে ১৯9৫। রাত্রি আটটার সময় সম্মেলনের মুল সভাপতি 
ভূপেন সান্যাল, উদ্বোধক স্বামী সহজানন্দ ও প্রধান অতিথি অধ্যাপক 
হুমায়ুন কবীরকে নিয়ে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলা! থেকে এক 
হাজারের মত প্রতিনিধি ময়মনসিংহ স্টেশনে এসে পৌছালে অভ্যর্থন। 
সমি'তর তরফ থেকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। সভাপতি 
মৌলানা আলতাফ হোসেন উদ্বোধক, প্রধান অতিথি এবং 
সম্মেলনের সভাপতিকে মাল্যদানের পরই দীপ্তকঠে জোগান উঠল-_ 
ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ছাব্র-সম্মেলন জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস 
হোক । এর মধ্যে আর. মি. পি. আই-এর ছাত্রকর্মী কল্যাণ 
দাশগুপ্তের কে এক নৃতন পোগান “বপ্লবের নেতা কে-বিপ্লবী 


যুগসদ্ধির ল্মৃতি ১৩১ 


মতবাদ” সকলের দৃষ্টি আাকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল । এ দলের 
তরফ থেকে “ক্লারিয়ন কল নামে একটি ইংরেজী ইস্তাহার বিলি 
কর! হয়। এই হস্তাহারে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেপ ধানক শ্রেণীর 
নেতৃত্বকে অস্বীকার করে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে দম'জতাস্ত্রিক 
বিপ্লবের পথে মগ্রসর হওয়ার জন্ত জনগণের কাছে আবেদন 
জানানে। হয়েছিল । 


বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল 


সম্মেলনের প্রথম দ্দন ১লা জুন (১৯৪৫) খেলা একটায় সভ'পতি, 
উদ্বোধক ও প্রধান আতথিকে নিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির অফিস থেকে 
প্রায় দশ হাজাগ ছাত্র, যুবক ও স্থাণীয় জনসাধারণ্রে এক 'বশাল 
ঝল্মলে ধর্ণাঢা মিভিল শ্রুপু হয়। 

মিছিলের প্রথমেই স্কুল ও কলেজের ছাত্রভাত্রীরা এগিয়ে চলেছে, 
কণে তদের গান "ভারত আমার জননী আমার ধাত্রা অ'মাব মামার 
দেশ”। এর পরই একটা খোলা গাড়ীতে ছিলেন সম্মেলনের দভাপতি, 
উদ্বোধক, প্রধান অতিথি এবং অভার্থন। সমি্ির সভাপতিসহ কচযকজন 
স্থানীয় প্রবীণ বিপ্লবী নেতা । পেছন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার 
হাজার হাঁজার প্রতিনিধি সোগানে ক্োগানে ছোট্ট জেল] শহংটাকে 
মুখরিত করে অগ্রসর হতে থাকে । বিরাট মিছিলে নধ) থেকে চভলে 
আসছিল--“বন্দে মাতরম্‌..."*-সুজলাং ম্বফলাং আবার (কোথাও 
আন্তর্জাতিক সঙ্গীত “জাগে। অনশন বন্দী". । মিছিল বড় রাস্তার 
মোড়ে আমলতেই অপেক্ষারত নারায়ণগঞ্জের ঢাকেশ্বরী মিলের ঢুশো 
শমিক কর্মচারী লালবাগ হাতে “ছাত্র মজুর হাত মেলা৪” গাহত 
গাইতে মূল মিছিলের সঙ্গে যোগ দিলে দীপ্তকণে ধ্বনি উঠল-'হাঞ্ড 
মজুর কিষাণ এক হও? । এক ঘন্টার মধো মিছিল এসে পড়ল সাম্মপন 
মণ্ডপে । ভূঁপেন সান্তাল সভাপতির আসন গ্রহণ করার পর অভ্যর্থনা 
নমিতির সভাপতি তার অভিভাষণ পাঠ করেন। এর পর বক্তৃতা শুঝ, 


১৩২ নব পর্ায়ের ছাত্র আন্দোলন 


করতে উঠলেন গেরুয়া বসনে আচ্ছাদিত যুণ্তিতমস্তক, বিশালদেহী স্বামী 
সন্থজানন্দ। প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপী তার উদাত্ত কণ্ঠের অন্নিববী বন্তৃতা 
হাজার হাজার মানুষ মন্্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল । স্বামীজীর বক্তৃতার 
পর সেদিনের মত সভার সমাপ্তি ঘোষণ! করা হয়। 

বিতর্কের ঝড় 

পরের দিম সকালে ছাত্র প্রাতিনিধিদের সম্মেলন ভূপেন সান্তালের 
সভাপতিত্বে শুরু হয় সম্পাদকীয় রিপোৌটি পেশ করলে সামান্য 
রদবদলের পর “সটি সবসম্মক্টিক্রিমে গৃহীত হলো ! এর পরই সভাপতির 
অনুমতি নয়ে চতুর্থ আস্তজাতিকের অনুগামী বলশেভিক লেনিনিস্ট 
পার্টির একজন ছান্রপ্রতিনিধি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই 
প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে ধনিক- 
শ্রেণীর একটি দল । যুদ্ধাবস'নে তার] সাস্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করে 
রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর এদেশে ধনিকরাজ কায়েম করতে বদ্ধপরিকর । 
এই সাম্মলন থেকে ছাত্রসমাজকে কংগ্রেসের ধনিক শ্রেণীর মেকি 
লাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মুখাশ খুলে দিয়ে তাদের প্রকৃত শ্রেণীচরিত্র 
জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্ত আহ্বান জানানো হোক । এই 
সম্মেলন আারও মনে করে যে শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লব সংগঠিত করার এঁঠিহালিক পরিস্থিতির শ্যি হয়েছে। 
এই প্রস্তাবের সমর্থনে আর. লি. পি. আই-এর ছাত্রনেতা নিরঞ্জন 
সেনগগ্ত, বিশ্বনাথ মুখাজিস্খগেন শম। ও বলশেভিক লেনিনিস্ট পাটি 
নুপ্রভা রায় বক্তৃতা করেন। 

এন প্রস্ত।বের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন মার. এস 
পি. এর ছ ভ্রনেতা সৌরীন তষ্টীচার্ধ, স্থনীল চক্রবন্তি ঢাকা জেলা ছাত্র- 
ফেডারেশনেব সভাপতি সন্তোষ ভট্টাচাধ ও শ্রস্থায়ী সম্পাদক নির্মল 
রায়চৌধুরী ফরিদপুর জেলার ছাত্রনেত। যতীন চ)াটাজি, ফরওয়াড" 
ব্লকের নুপন সান্যাল, বিনয় সেন, ধীরেন ভৌমিক, ছাত্রফেডারেশনের 
সভাপতি আতাউর রহমান ও বক্তব্য রাখেন । 


যুগসদ্ধির স্মৃতি ১৩৩ 


প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তব্য ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কোন এক 
বিশেষ শ্রেণীর দল নয়। ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে থাকলেও মধ্াবিত্ব, 
কৃষক শ্রমিক তথা ভারতের মেহনতী মানুষ এই সংগঠানর *ধ্যে 
রয়েছে । কংগ্রেস হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একটি কেন্দ্রীয় ম্চ (&৮- 
[10061121150 02008] 00001018180 এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেমন 
আছেন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গ আপোষকামী নেতৃত্বের একট অংশ আবার 
সেই সঙ্গে রয়েছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে বিশ্বাসী 
'নতৃবর্গ এবং স্বাধীনতাকামী অগণিত জনত1 | 

আমাদের সামনে বর্তমানে জাতীয় মুক্তি অজরনের প্রশ্নটাই প্রথম 
এবং প্রধান শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃতেে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঘোষণা 
বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কহীন নিছক কল্পন! মাত্র । দীর্ঘ তিন 
ঘণ্টা বিহকেরি পর মূল প্রস্তাবটি বিপুল ভোটে পরাজিত হলে 
বিরোধীদের বক্তব্য গৃহীত হয়। 

দ্বিতীঘ দিন প্রকাশ্য সম্মেলন শুরু হয় প্রধান অতিথির ভাষণের মধ্য 
দিয়ে সভাপতি ভূপেন সাম্তালের অভিভাষণের পর বক্তৃতা করেন 
স্াবহুল মালেক তার ম্বভাবসুলভ বঙ্গজ ভাষায়। এর পর বক্তৃত। করেন 
নিখিল ভারত ছাত্র-ক'গ্রেসের সভাপতি রামন্থমের শুক্লা ৷ অল্প কিছুক্ষণের 
মধ্যেই মুষলধারে বৃষ্টি হলে সভার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। 


সম্মেলনের তৃতীয় ও শেষ দিন 


সম্মেসনের তৃতীয় ও শেষ দিনটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও একটি 
বিণ প্রতিযোগিতার জন্য নিদিষ্ট ছিল। বিতকের বিষয়বস্তু ছিল 
“সভার মূ মিত্রশক্তির আসম্স জয় পৃথিবীতে নবধুগের সুচন! 
করবে” । কিস্ত আগের দিন প্রচণ্ড বুগ্টির দরুণ অসময়ে সভা শেষ 
হওয়ার জন্য বিভ্র্ক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা স্ব 
হল না1। পরের দিন বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর জঙল্লাগুলিই প্রর্িনিধদের 
বক্তৃতীর পরে সভা প্ষে করে দিতে হয়, 
সভার শেষ কর্মনূচী ছিঙ্গ মাগামী বৎসরের এন্ঠ কর্মকর্তা ও কাধ্যকরী 


১৩৪ নব পর্যায়ের ছাত্র আন্দোলন 


সমিতির নির্বাচন । সভার শুরুতেই আর. মি. পি. আই তাদের জন্য 
কাধ্যকরী সমিতি,ত নির্ধারিত আসনের পরিবর্তে কয়েকটি বেশী আসন 
দাবী করেন। এ দাবী গ্রাহ্য নখ হলে আর. সি পি. 'আই. এর সদস্যরা 
ক্যাম্থেল মেডিকেল স্কুলের ছা'ত্রনেত৷ ডাঃ খগেন শমার নেতৃতে সভাস্থল 
ত্যাগ করেন | আতাউর রহমানকে সভাপতি ও আর.এস.পি. আই, 
এর বিন বিশ্বাসকে সম্পাদক এবং বিভিন্ন দল থেকে নিদিষ্ট সংখাক 
প্রতিনিধি নিয়ে নূতন কার্ধ্যকরী সমিতি গঠিত হয় 

গভীর রাত্রে সম্মেলন “শষ হলে ডেলিগেট ক্যাম্পে ফিরে না গিয়ে 
ঢাকার ছাত্রনেতা অরবিন্দ দাশগুপ্ত সহ কয়েকজন একত্র হয়ে 
ময়মনসিংহ ষ্টেশনের প্লাটফরমে চা, দিগারেট, সছযোগে পায়চারি 
করতে করতে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিয়ে পরের দিন একটু বেলার 
দিকে 'সীরীন ভট্টাচার ও প্রীতীশ চন্দ সহ ঢাকার দিকে রওয়ানা 
হলাম। সই যুগে মঘমনসিংহ সম্মেলন উপলক্ষ অবিভক্ত বাংলাদেশে 
ছাত্রসমাঁজের মধ্যে যে অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দী-*1 ও কর্মচাঞ্চলোর ন্মষ্টি 
হয়েছিল দ্ৰাত্রআম্দৌলনের ইত্বিহাসে ত1 উজ্জ্বল হয়ে আছে। 


দক্ষিণ! দা 


সম্মেলন উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ শহরে অনেক লোকের সঙ্গে 
পরিচয় হয়েছিল। অমন্পন কয়েকজন ছাড। বেশীরভাগ মুখগুলি 
ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে । এরই মাঝে দক্ষিণাদার ( প্রয়া্ প্রবীণ 
বিপ্লবী দক্ষিপারগ্রন মিত্র) কথা আজও মনে পড়ে। অভ্যর্থনা দমিন্তির 
অন্যতম সহ-লভাপতি দক্ষিণদার বয়স তখন বাট ছাড়িয়ে গেছে । এই 
বয়সে তার উৎলাহ উদ্দীপনা ও কর্মদক্ষতা যে কোন যুবককে হার মানিয়ে 
দিত। সম্মেলনের জন্য মণ্ডপ তৈরী, মাইক, প্রতিনিধিদের থাকা ও খাওয়ায় 
বন্দোবস্ত, সভাপতিকে নিয়ে মিছিল কোন্‌ কোন্‌ পথ দিয়ে যাবে 
প্রভৃতি যাবতীয় কাজ একাই যেন দক্ষিণাদ। দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন ' 
এমন কি প্রতিনিধিদের খাওয়ার মেমুও স্থির করছেন দক্ষিণাদ! 


যুগপদ্ধির স্মৃতি ১৩৫ 


সম্মেলনের কয়েক দিন আগে কর্মীদের এক ঘয়োয়া মিটিং-এ তিনি 
প্রস্তাব “দন যে বাংলাদেশের এতগুলি ছেলে মানবে এই শহরে । তাদের 
এক।দন মাংস খাওয়াতেই হবে। অমূল্য অধিকারী ও কয়েকজন কর্মী 
টাকার কথা চিন্তা করে মৃছ আপত্তি জানালে তিনি অমূলাদাকে ছাতা 
নিয়ে মারতে উঠলে--আমরা লজ্জিত হয়ে পড়ি। এর পর অমূল্যদ। 
নিজেই একদিনের মাংসের দাম দিতে রাজী হলে খুশীতে ফেটে পড়েন। 

সম্মেলনের সভাপতি “চেইন ম্মোকার' ভূপেন সান্ঠাল তাকে 
আসতে দেখলেই সিগারেট লুকিয়ে দীড়িয়ে পড়তেন! সহভ সরল 
অথচ ময়মনসিংহ শহরের একজন প্রভাবশালী ব্যাক্ত দক্ষিণাদার কমীদের 
প্রতি সেহের কোন সীম! পরিসীমা ছিল *1। দেশ ভাগের পর তিনি 
সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গে চলে আমেন। প্রচণ্ড দারিত্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই 
করতে করতে ৯* বছর বয়সে তার জীবনের বসান হয় । 

দক্ষিণাদার মত মানুষগুলি ক্রমেই শেষ হয়ে আসছেন। 


অমু্য অধিকারী £ 


ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রদেশিক ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় 
অমূল্য অধিক্কারী ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাক্কের স্থানীয় শাখার ম্যানেজার 
ছিলেন। তার সক্রিয় সহযোগিতা! সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সমান্ত করতে 
যথেষ্ট সাহায্য করেছিল 

বাংল। ভাষায় প্রথম যারা মার্কসবাদের চা শুরু করেছিলেন 
অধূলা অধিকারী ছিলেন তাদের অন্যতম ৷ অমূল্যদার লেখা "শ্রেণী 
সংগ্রাম, 'কমিউনিজম' প্রভৃতি বইগুলে। পড়েই আমি এবং আমার ন্যায় 
অনেকেই চল্লিশের দশকে প্রথম মার্কসবাদের সাথে পবিচিত্ত হই । 

অমূল্যদা ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচনে অবিভক্ত বাংলাদেশে 
ময়মননিংহ জেলা থেকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে 
এম. এল. এ নির্বাচিত হন। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে 
কলকাতায় এক পথ তুর্ধটনায় কার মৃত্যু হয়। 


১৩৬ নব পর্ধায়ের ছন্র আন্দেলিন 


আজ মার্কসবাদের যথেষ্ট প্রচার ও গ্রলার লাভ ঘটেছে । বাংলা- 
ভাষায়ও প্রচুর মাক সবাদী পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে । কিন্তু প্রথম যারা 
বাংলাতে মাক্সবাদের উপর লিখতে শুরু করেছিলেন সেই রেবতী বর্মন, 
ধরণী গোস্বামী, অমূল্য অধিকারীরা ক্রমশই যেন বিশ্মৃতির অন্তরালে 
চল যাচ্ছেন। 


ছুটি নামের ভালিকা : 


জুন মাসের শেষে (১৯৪৫ ) নবগঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কার্যকরী 
কমিটির প্রবম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আর. লি. পি. আই 
থেকে কার্ধকরী কমিটির সভ্যদের কাছে ছুটি নামের তালিকা পেশ করা 
হস্ব। একটি পেশ করে নিরঞ্জন সেনগ্প্ত মার একটি বিজয়েশ রায়। 
দুজনেই প্রকৃত মার. সি. পি. আাই-এর প্রতিনিধি হিপাঁবে দাবী জানাল । 
এরপর কার্ধকরী সমিতি থেকে ছুজনের এক এনকোযেরী কমিটির উপর 
ভার দেওয়া হয় আর. দি পি. আই-এর কার! প্রকৃত প্রতিনিধি স্থির 
করার জন্ত কয়েক দিন পর নিরঞ্জন সেনগুপ্তের দেওয়! নামের 
তালিকাই আর. সি. পি. আই-এর প্রকৃত প্রতিনিধি হিসাবে গৃহীত 
হয়। এতে ছিল বিশ্বনাথ মুখার্জি, ডাঃ কালীদান বোস, মনোরঞ্জন 
সাধুর ও গ্রীমতী বন্দন। দত্তর নাম। 


অপপ্রচার £ 

ময়মনসিংহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের উপর কমিউনিস্ট ছাত্র- 
নেতা সুনীল মুন্সার একটি প্রতিবেদন উক্ত দলের এক সংগ্তাহিক মুখ 
পত্রে প্রকাশিভ হয় । এ প্রতিবেদনে তিনি বলেন যে ময়মনসিংহ বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের (১৮ নং মির্জাপুর গ্রীট ) সম্মেলন প্রচণ্ড 
মহবিরোধ ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে শেষ হয়েছে । প্রাতনিধির সংখ্যা তেমন 
কিছু ছিল না ছাত্রদের অপূর্ণ স্থান পুর্ণ করতে “ঢাকেশ্বরী মিলের 
ছুইশত ছাত্র প্রতিনিধি” উপস্থিত হয়েছিল । 


যুগনদ্ধির স্মৃতি ১৩৭ 


এই প্রতিবেদনের বিরোধিতা করে কার্ধকরী সমিতির পক্ষ থেকে এক 
প্রস্তাব গ্রহণ কর] হয়। উক্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে সম্মেলনের অভু *পূর্ 
সাফল্যের জন্ত সুনীলবাবু খুবই আশাহত হয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দলের সদস্য ছাত্রদের মধ্যে শুধু মতবিরোধই দেখেছেন, দেখতে পাননি 
মতবিরোধিতা সত্বেও ও এঁকাবদ্ধতভাবে আগামীদিন্রে আন্দোলনের 
জন্য প্রতিজ্ঞ! গ্রহণ করতে । কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী হয়েও তিনি 
সম্মেলনকে সহমমিতা জানাবার জন্ত শ্রামক কর্মচারীদের উপহাস 
করেছেন। 

তিনি দেখতে পাশনি ছাত্র শ্রমিক তথ। মেহনতী মানুষের এক্য- 


বদ্ধভাবে লাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের নব দিগন্তের 
উন্মোচনের সম্ভাবনাকে । 


গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ : 


জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংরেজ সরকার আমহাষ্ট প্রিট থানার 
এলাকার বাইরে মামাকে কোথাও না য।ওয়ার জন্তে এক আদেশ 
জারি করে । ফলে ছাত্র ফেডারেশনের অ.বস যাওয়। বন্ধ হয়ে যায়। 
আমার বদলে মদন চ্যাটাজ্জী ধুগ্াসম্পাদক নিযুক্ত হয়। ১৯৪৫ 
মাজের ডিসেম্বরের শেষ ভাগে গতিাবধি 'নয়ন্ত্রনাদেশ প্রত্যাহার 
কর! হয়েছিল । 


বন্দীমুক্তি শুর 


১৯৭৫ সালের ৬ই আগষ্ট জাপানের হিরোসিম। ও নাগাসাঁকি শহর 
ছুটিতে এটম বোম! ন্্ধণের পর আক্ষরিক অর্থেই মহাযুদ্ধের অবসান 
ঘটে । 

এর পর থেকে বিষ্ভিন্ন জেলে বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের 
সরকার মুক্ত দিতে আরম্ভ করে। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই বেশীরভাগ 
বন্দী মুক্তি পান। 


১৩৮ নব পধায়ের ছাত্র আন্দোলন 


এই সময় আর.এস. পি.আই-এর নেতাদের মধ্যে মুক্তি পেয়েছিলেন 
সতীশ সরকার, ন্শীল “দব, দ্বিজেন রায়, ননী ভট্টাচার্ধ, নীহার রায় 
( কুমিষ্পা ), রাখাল ঘোষ প্রভৃতি । আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত থাকার 
জন্য তখন অনেক মুক্ত বন্দী আমাদের বাড়ীতে আসতেন। এদের 
মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছিলেন ননী ভট্টাচাধ। এই 
সময় পরিচয় হয় সরোজ চক্রবত্তী ও মুশিদাবাদ জেলার ছাত্রনেত। 
সন্দীপ শেঠিয়ার সঙ্গে । 


সাংগঠনিক কমিটি 


সন্ঠমুক্ত নেতার তাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে দলের প্রচণ্ড অগ্রগতি 
ও জনপ্রিয়তা দেখে আশ্চধ্য ও মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। কিছু দিনের 
মধ্যে সতীশ সরকার, সুশীল €দব প্রভৃতি মুক্ত নেতার। তাদের পছন্দমত 
লোক দিয়ে একটি অস্থায়ী প্রাদেশিক সংগঠনিক কমিটি তৈরা করেন । 
নেতাদের অন্ুপস্থিতে ছাত্র ধুখকদের উষ্ভোগে দলের যে অগ্রগতি 
হয়েছিল তাদের সঙ্গে কমিটি তৈরী করার আগে কোন আলোচনা 
করেছিলেন বলে ভানি না। ছাত্র-যুবকর্মীর। তখন এই নিয়ে বিশেষ 
চিন্ত। করেনি। তার। তখন নেতৃত্বের জন্তক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা 
করছে । আমাদের ধারণ। ছিল দলের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তাকে সম্ঠমুক্ত 
নেতারা একটি নুষ্ঠু রূপ দিয়ে তার পরিণতির দিকে নিযে যেতে সক্ষম 
হবেন সতীশ সরকার, সুশীল দেব প্রভৃতি খিশ্ববিষ্ভালয়ের সংবাচ্চ 
শিক্ষায় শিক্ষিত নেতাদের জেনিন, ষ্টালিনের সমপধায়ের নেতা বলে 
আমর! মনে করতাম অথবা এ ভাবে চিস্তা করে আনন্দ পেতাম । 


এঁভিহাসিক ২১শে নভেম্বর 


যুদ্ধোত্তর কালের অর্থ নৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে উপমহাদেশে । 
মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের দানা বাঁধছে। স্বাধীনতার প্রশ্গে 
যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত । চেয়ে আছে সবাই সম্থমুক্ত জাতীয় 
কংগ্রেসের নেতাদের দিকে । 


ধুগসন্ধির স্মৃতি ১৩৯ 


এমন সময় দেশবালী অবাক বিন্ময়ে শুতে পেল যে রালবিহারী 
বস্থ ও নেতাঁজী সুভাষচন্দ্র বন্থু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আজাদ-হিন্ব-ফৌজের 
বিচার শুরু হয়েছে দিল্লীর লালকেল্লায়। এর বিরুদ্ধে প্রত্তিবাদ ও 
প্রতিরোধের জন্ট উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন লারা দেশের মানুষ। ভারতের 
বিভিন্ন নগরে প্রান্তরে পালিত হল আই. এন এ. দ্বিবস। সেনানীদের 
মুক্তির দাবীতে অগণিত জনতা নেমে আসে লড়াই এর ময়দানে । 
গিবেগে চঞ্চল ভার বর্ষ । 

এমন সময় বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশন ( .৮ নং মির্জাপুর দ্রিট ) আই 
এপ. এর তিন সেপানী শা-নোওয়াজ, সেগল, ধীলনের বিচারের প্রতিবাদে 
ও মুক্তির দাবীতে ২১শে নভেম্বর (১৯৪৫) ছাত্র ধর্মঘট এবং ওয়েলিংটন 
স্কোয়াবে কেন্দ্রীয় সমাবেশের ডাক দেয় 

স্লো গ্রাফ ১টা। রিপণ কলেজের ধর্মঘটী কয়েকশ ছা 
মিছিল করে এগিয়ে চলেছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে মিছিলটি 
পূরবী সিনেমার সামনে "পীছতেই কয়েকজন বন্ধু অনুরোধ করল 
আমাকে ফিরে যাওয়ার জন্য ' গতিবিধির নিয়ন্ত্রণদেশ থ'কায় এখান 
থেকে নিষিদ্ধ এলাক। শুরু কিন্তু ওদের কথায় কর্ণপাত না করে 
মাছলের ভীড়ে ঢুকে পড়লাম। ওয়েল্িংটন স্কোয়ারে এসে দেখলাম 
কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী সমবেত হয়েছে সেখানে মঞ্চে দাড়িয়ে 
আছেন পরিচিত ছাত্রনেতার। ৷ এদ্রিকে না গিয়ে ভীড়ের মধো গিয়ে 
বসে পড়লাম সাদা পোষাকের গোয়েন্দাদের দৃষ্টি যথাসম্ভব এডিয়ে। 
আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের মুক্তির দাবীতে গর্জে উঠল 
কলকাতার ছাত্রসমাজ। সভ। শেষে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী দৃণ্ু 
পদক্ষেপে এগিয়ে চলল ডালহোৌসী স্কোয়ারের দিকে কণ্ঠে তাদের 
গান, “কদম কদম বাড়ায়ে যা”। রাজপথ কাপিয়ে হাজার হাজার 
কে ধ্বনি উঠল-_-চলো। লো দিল্লী চলো, চলে। চলো! ডালহোৌনী ৷ 
আল্জাদ্‌ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের মুক্তি চাই, নেতাজী জিন্দাবাদ । 

মিছিল এগিয়ে চললে, ম্যাডান্‌ স্্রিটের মুখে পুলিশ বাধা দিল 


১৪০ নব পর্যায়ের ছাত্র আন্দোলন 


কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার এসে জানালেন সামনে নিষিদ্ধ 
এলাকা, মিছিল যেতে দেওয়! হবে না । প্রতিবাদে হাজার হাজার ছাত্র 
রাস্তায় বসে পড়ল। প্রতিজ্ঞ ডালহোৌসী যাবেই । অবরোধ না ওঠ 
পর্যস্ত্য ওখানে অবস্থান করবে । 

এইভাবে প্রায় তৃঘণ্টা কেটে গেলে কলকাতার ছাত্রদের রাস্তায় 
অবস্থানের কথা ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন পাড। ও কলেজ 
হোষ্টেলগুলি থেকে যুবক ও ছাত্ররা যোগ দিতে লাগল অবস্থানকারীদের 
সঙ্গে । অফিস ফেরত গণিত মানুষও ছাব্রদের সঙ্গে রাস্তায় বসে পড়ল । 
ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে । সাদা পোশাকে পুলিশের গোঘেন্দাদের 
সংখ্যাও বেড়ে চলেছে । কয়েকজন বন্ধু একপ্রকার জোর করে উঠিয়ে 
দিল নিয়ন্ত্রণাদেশ ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্ে ৷ 
সেখান থেকে বেরিয়ে হাটতে হাটতে বৌবাজার স্ট্রটে এসে ২ নং 
বাসের দোতলায় উঠে বাড়ী চলে আমি মনে ভীষণ উত্তেজন!। 
ঘুরতে ঘুর৬ লীতারাম ঘোষ গ্রীটে রাত্তি প্রায় এটার সময় দেখ হল 
ছাত্রনেতা আর. সি. পি. আই. এর নিরঞ্জন সেনগুপ্তের সঙ্গে । ওর 
কাছ থেকে জানতে পারলাম যে পুলিশ প্রথমে ছাত্রদের উপর লাঠি 
চার্জ করার পর ঘোড়সওয়ার ছুটিয়ে দেয়। লাঠিপ ঘায়ে অগণিত 
ছাত্র রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ে রাজপথে । একটু পরে চলে গুলি। 
গুলিতে ছাত্রকর্মী রামেশ্বর ও আর একজনের দেহ ঢলে পড়ে ধমতুলার 
পথে। ওর কাছ থেকে আর জানলাম ছাত্ররা ফিরে যাবে না। 
সারারাত্র গাস্তায় বসে থাকবে দাবী না মেট। পর্যন্ত । একটু পরে 
নিরঞজনও আশার সেখানে যানে কয়েক জায়গায় খবর পৌছে দেওয়ার 
পর । 
আর কিছু চিন্তা না করে বাড়ীতে এসে গায়ের চাদরটি নিয়ে বালে 
উঠে ওয়েলিংটন ক্কোয়ারে নেমে ছুটে চললাম ধর্মতলার দিকে এসে 
দেখলাম যে বিকেলের চেয়ে অনেক অনেক গু৭ বেশী মানুষ বসে মাছে 
রাস্তায়। 


যুগসন্ধির স্মৃতি ১৭, 


একটু রাত্রির দিকে বাংলার ভাট সব 'মঃ কেসী এসে অনুরোধ 
জানালেন ছাত্রদের ফির যাবার জন) | ছাত্রগ। ঘুণার সেই সঙ্গে প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যা" কল। উপস্থিত ডঃ শ্যাম'প্রসাদ মুখাজি .কমীকে অনুরোধ 
জানাপেন মিিলটি!ক অন্ততঃ কার্জন পার্ক পর্যন্ত যাবার অন্ুমাত দিতে, 
কেসী রাজী হলন না আলোচনা ভেজে "গল | এই সময় সেখানে 
উপস্থিত 1শুলন কঙ্গকাতা বিশ্বপিষ্ঠালয়ের উপাচার্য ডঃ রাধাবানাদ 
পাল, কংগ্রেল .নভা কিরণ শঙ্কব রায ও বিভিন্ন দলের নেতুবৃন্দ, 
আশ্চধ ও ,.বদনাদাহক ঘটন] হল যে সেই সময়ের লসবচেষে জনপ্রিয় 
নেত। 'নঙান্গীণ অগ্রজ শরৎচন্দ্র খন্ুৎ অনুপস্থিতি । 

ছাত্রর৷ বার বার তার কাছে অনু'রাধ জানালেন ঘটনাস্থলে একবার 
আসবার জন্তে । কিন্তু না এসে উড্ধার্ণ পাঁকেরি বাড়ীতে বলে বাণী 
পাঠালেন ছাত্ররা যেন উচ্ছুত্ঘল আচরণ বন্ধ করে শৃঙ্খলার সঙ্গে ঘরে 
ফিরে যায় । জবাবে ছাত্রদের ৩রফ থেকে নিরঞ্জন সেনগ্ত ঘোষণ' 
করল যে শ্রদ্ধেয় নেতার উপদেশ মত ছাত্ররা শৃঙ্খল! “মনে নেবে ঠিকই 
কিন্তু তা ঘরে ফিরে যাবার জন্য নয়, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এগিয়ে 


চলার জনা । ছাত্ররা আবার কয়েকজ" নেঙা মারফত অনুরোধ করল 
তাকে একবারের জন্য ঘটনাস্থলে আসতে । মাঝ রাত্রে জ্যোতিরয়ী 


গাঙ্গ,লী এসে জানালেন যে শরৎবাবু আসতে রাঁজী নন। সারা রাত 
হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বসে রইল ধর্মতলার পথে। কে তাদের 
গান; কদম কদম বাড়ায়ে যা-.*ও নান। রণধবনি। 

২২শে নভেম্বর : উত্তাল জনতরলে উদ্বেজিভ রাজপথ 

পরের দিন ভোর সাড়ে চারটা। শহীদ রামেশ্বর ও আবদুস 
সালামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অবস্থানকারী ছাত্ররা এক মিনিট 
নীরবতা পালন করল । পরের দিন সংবাদপত্রে গুলি চালনার ফলে 
ছুইজন ছাত্রের মৃত্যুর খবর জেনে কলকাতার মানুষ আবেগে থর থর 
করে কাপতে লাগল। ন্বতস্ফুর্তভাবে বন্ধ হয়ে গেল ট্রাম, বাস, 
দোকান, অফিস) আদালত। লক্ষ লক্ষ মানুষ এলে যোগ দিল 


১৪২ নব পর্যায়ের ছাত্র আন্দোলন 


ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কেন্দ্রীয় সমাবেশে । সভা শুরু হল ছাত্রনেতা! 
গৌরী সেনের সভাপতিত্বে । সমস্ত দলের পতাক। উড়ছে। হিন্দু, 
মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টানের ভেদাভেদ মুছে গেছে সাম্রাজ্যবাদের বুলেটের 
আঘাতে । 
মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার মালিক স্ুরেশচন্্র 
মজুমদার, কংগ্রেস সোস্তালিস্ট পাটির নেতা শিবনাথ ব্যানাজি, আর. 
এস. পি. নেতা সহীশ সরকার ও বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ । 
শেষ পর্ধস্ত শরৎচন্দ্র বন্ধু আসতে চেয়েও আসতে পারলেন ন৷ পুত্র 
অমিয় বস্তু বাধা দেওয়ার জন্য | 
এমন সময় খবর আসল ধর্মতল! গ্রিটে আবার গুলি চলছে । ছুরবার 
গঠিতে জনতা ছুটে চল ধমতলাপ দিকে । পুলিশের লাঠি, গুলিকে 
উপেক্ষা ও মৃত্যুভয়কে উপহাল করে লক্ষ লক্ষ মানুষ এগিয়ে চলল। 
“হছুধন হাপা দীপ্ত বেগে বিজয় রথে 
ছুটছিল বীপ মত্ত অধীর রস্তু-ধু।লর পথ বিশথে 
তখন তাদের চতুদিকেই রাত্রিবেলার প্রহরে যত। 
স্বপ্পে চলার পথিক মত।” 
কর্তন তুলে নিতে বাধ্য হল ইংরেজের পুলিশ । মিছিল এগিয়ে 
চলল ডালহৌলার দিকে প্রথম পর্যায়ে ছাত্ররা জয়ী হল। 


জনসমুদ্রে উঠেছে তুফান 


২২শে নভেম্বর বিকাল। ন্ূর্ধ পশ্চিম আকাশে অস্তমিত। 
রামেশ্বরের মুঙদেহ নিয়ে শোকযাত্রা শুরু হয়। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 
থেকে যতদুর দেখা যায় শুধু মানুষের মাথা । আক্ষরিক অর্থে সেদিন 
রাজপথে জনসমুদ্রের তুফান উঠেছিল। প্রায় ছুই মাইল ব্যাপী লম্ব! 
মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডঃ শ্যামপ্রসাদ 
মুখাজি, ননী ভট্টাচার্য প্রভৃতি বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ । মিছিল এগিয়ে 
চলেছে। এমন সময় খবর এল যে ভ্বযোতির্ময়ী গাঙগ,লী শোক মিছিলে 


যুগসন্ধির স্মৃতি ১৪৩ 


সময়ের মধোই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। ২১শে নভেম্বর তিনি 
সারারাত ধর্মতঙ্গার পথে ছাত্রদের সঙ্গে কাটিয়েছেন । এই 'অপ্রত্যাশ্িত 
মর্মান্তিক ঘটনায় চীরিদিকে বিষাদের ছায়া! নেমে আসে । 

২৩শে নভেম্বর আবার জনতার উপর পুলিশের গুলি চললে রাস্তায় 
রাস্তায় শুরু হয়ে যায় জনতা ও পুলিশ-মিলিটারীর লঙ্গে সংঘর্ষ । বন্ত্‌ 
জায়গায় আন্দোলনকারী জনত] পুলিশ ও মিলিটারীর গাড়ীতে আগুন 
জ্বালিয়ে দেয। মোট মুতের সংখ্যা দাড়ায় ৩৬। কলকাতা 
কর্পোরেশনে ২০ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট চলছে সেই সময় । ট্রাম. বাম, 
দোকান, অফিস সবই বন্ধ। পুলিশ পিছু হটতে শুর করে ২৪শে 
নতেম্বব হাজার হাজার ছাত্র শহীদ আবছুস্‌ সালামের মৃতদেহ নিয়ে 
শোকযাত্রাঘ বেব হয় মোহাম্মদ আলী পাক থেকে 

রসিদ আলী দিবস 


আই. এন এর অন্যতম সেনানায়ক রসিদ আলীকে ইংরেজ সরকার 
সাত বংসর কারাদণ্ডে দাণ্* করলে আবার কলকাতায় (১১ই 
ফেব্রুধারা ১৯৪৬) ছাত্র ধর্মঘট ও কেন্দ্রীয় সমাবেশের ডাক দেওয়া 
হয়। এবার কমিউনিস্ট পাটির নেতৃত্বাধীনে ছাত্র ফেডারেশন ও মুসালম 
লীগ ছাত্র সংগঠনের যৌথ গ্ভোগে উক্ত ধর্মঘটের ডাক দেওয়! 
হয়েছিল । শন্ান্ত ছাত্র সংগঠনগুলিও এতে সমর্থন জানায় আবার 
শুরু হয় ১১৪ ধারা .ভঙ্গে ধর্মতলার পথে ডালহোৌসীর দিকে ছাত্রদের 
মিছিল ইংরেজ সরকার লাঠি চাজের পর বন ছাত্রকে গ্রেপ্তার 
করে। প্রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ-মিলিটারীর সঙ্গে সংঘর্ষে বু মানুষের 
মৃত্যু হয়। জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। পরের দিন পুলিশ ও মিলিটারা 
তাণ্ডবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ওয়েলিংটন স্কোরারে কেন্দ্রীয় 
সমাবেশের ডাক দেওয়! হয়। 

দলেই দিনের বিশাল সমাবেশ বক্তৃতা করেন হোসেন শহীদ 
সারওয়াদী* গান্ধীবাদী নেতা সতীশ দাশগুপ্ত, শেখ মুজিবর রহমান 
(পরবরতীকালের বঙ্গবন্ধু ) সি. পি. আই. এর ছাত্রনেতা গৌতম 


১৪৪ নব প্ধীয়ের ছাত্র আন্দোলন 
চট্টোপাধ্যায়, আর. এস. পি. আই. এর ছাত্ুনেতা। অমল রায় এবং 
বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ । 

সারা ভারত সম্মেলন 

অস্থায়ী প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটি দলের এক বড় সংখ্যক 
সদস্যের আপত্তি সত্বেও দলের সবঙারতীয় সম্মেলনের প্রস্ততি চালিয়ে 
যেতে লাগল । 

এই সমস্ত সদস্তের বক্তব্য ছিল যে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের 
মধো এখনও অনেক বন্দী । নেতদের অনুপস্থিতির সুযোগে সব- 
ভারতীয় সম্মেলন যদি অনুষ্ঠিত হয় লেট! হবে এক নীতিহীন 
স্থববিধাবাদ । 

অস্থায়ী কমিটির বক্তব্য ছিল ঘেনেনারা যদি আরও দীথদিন 
জেলে বন্দী থাকেন তবে কী দলের কাজ-কম্ম বন্ধ থাকবে? দলের 
আব একটি অংশ মনে করতেন ঘে এখনও পার্টির মধ্যে জাতীয় ও 
আস্তর্জাতিক প্রশ্ে কিছু মত পার্থক্য থেকে -গছে। সাংগঠনিক কমিটির 
উচিত এই বিভিন্ন মতামতগুলি নিয়ে দলের অভ্যন্তরে খোলাখুলি 
আলোচন। শুরু করা, এইজন্। দলের আভাস্তরাণ মুখপত্র প্রকাশ 
করে সাধারণ সদস্যদের নধ্যে প্রচারের মারফত ভাদের রাজনৈতিক 
চেতনার মান উন্নত করা । এবং ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি গণ সংগঠন 
গড়ে তোলার চেষ্ট। করা । আলোচনা ও কাঁজের মাধ্যমে মত পার্থক্যগুলি 
একটি নিদিষ্ট সময়ের মধোই স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। ফ্রন্টের কাজের 
মাধ্যমে কর্মীদের যোগ্যতা শ্বরিচারের একট] মাপকঠি তৈরী হয়ে যাবে! 

একটা নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত এই কর্মপদ্ধতি অনুসরণের পর দলের 
নেতৃত্বের পদে যোগা কর্মী নির্ধাচনও সঠিক হবে। আর একদিকে 
রাজনৈতিক মতপার্থক্যগুলি দূর হয়ে একটা এক্যমতে পৌছান যাবে 
অথবা সম্পূর্ণ এক্যমত না হতে পারলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নিতে 
সবাই বাধ্য থাকবেন । ইতিমধ্যে সগ্ভমুক্ত যোগেশ চ্যাটাঞ্জি পার্টির 


সধভারতীয় সম্পাদক হিসাবে দিল্লীতে দলের সম্মেলন ডাকা হচ্ছে এই 
মরে সংবাদপব্জে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন । যোগেশ চ্যাটানছ্ধির এই. 


যুগসন্ধির স্মৃতি ১৪৫ 


বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশের পর দলের সমস্ত গোষ্টীই অনিচ্ছা সত্বেও 
দিলীতে সর্বভারতীয় সম্মেলন অন্ুঠিত হওয়ার প্রস্তাব মেনে নেয়। 
উত্তর প্রদেশের কয়েকটি জেলা ব্যতীত বাংলাদেশই পার্টির প্রধান 


শক্তিশালী কেন্দ্র। স্বভাবতই এ জায়গার প্রাদেশিক কমিটির নির্বাচন 
খুবই গুরুত্ব লাভ করে। 


১৯৪৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতার কুমার সিংহ হলে 
প্র'দেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সতীশ সরকারের নেতৃত্বে গঠিত 
অস্থায়ী সাংগঠনিক কমিটির তত্বাবধানে জেলা সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত 
হওয়ানে স্বাভাবিক কারণে তার একান্ত বশশ্বদ ব্যক্তিরাই সম্মেলনে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। নেতাদের অনুপস্থিতিতে যে ছাত্র-যুবকর্মীরা 
পার্টির গণভিত্তি গড়ে তুলেছিল সেই ছাত্রসমাজের কোন প্রতিনিধি 
সম্মেলনে উপস্থিত ছিল ন|। 

দলের প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতির নাম প্রস্তাবের সময একজন 
প্রতিনিধি ঢাকার রাখাল ঘোষ ও তারাপ্রসাদ চক্রবর্তীকে প্রাদেশিক 
কার্ধকরী সমিতিতে অস্তভূক্ত করার জন্য প্রস্তাব করলে তা অগ্রাহ্য হয়ে 
যায। সেই যুগে দলের সাধারণ কর্মীদের কাছে প্রায় অপরিচিত নোয়া- 
খালীর মাখন পালকে প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত কর। হয়। 

প্রয়া রাখাল ঘোষ ছিলেন পার্টির তান্বিক নেতাদের অন্যতম । 
ত্রিদি চৌধুরী, দ্বিজেন রায়, সতীশ সরকার প্রভৃতির সমপর্যায়ের 
নেতা। তার তাত্বিক জ্ঞান ছিল সর্জনন্বীকৃত। তারাপ্রনাদ চক্রবর্তী 
ছিলেন ঢাক! জেলার দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত কর্মী । 
দিল্লী সম্মেলন 

১৯৪৬ সালের ১*ই মে থেকে ১৩ই মে পর্যস্ত দিল্লীতে পার্টির 
সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রায় 
এক হাজার দর্শক ও প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন । এরপরই 
ছিল উত্তর প্রদেশের স্থান। বিহার এবং আসাম থেকেও কিছু সংখ্যক 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। 


১৪৬ নব পর্যায়ের ছাত্র আন্দোলন 


প্রতিনিধিরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর প্রচুর বক্তৃতা 
করেন। বাংলাদেশ থেকেই বক্তাদের লখ্যা ছিল সর্বাধিক | উত্তর- 
প্রদেশের প্রবীণ বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ঝাড়খণ্ড রায়, রাম নারায়ণ 
উপাধ্যায় ও কেশব প্রসাদ শর্মা প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ । সম্মেলনে ৪২-এর 
আন্দোলনে বাংলাদেশের পার্টির বিশেষ করে ছাত্রদের ভূয়সী প্রশংসা 
করা হয়। এর পরই উক্ত আন্দোলনে উত্তর প্রদেশের স্থান উল্লেখ কর! 
হয়েছিল। ৪২-এর আন্দোলন এবং যুদ্ধের বছরগুলিতে সি, পি, আই-এর 
কার্যকলাপের তীব্র সমালোচন! করে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন । 


জাতীয় পরিস্থিতির উপর গৃহীত প্রস্তাবের মূল প্রতিপাগ্ভ বিষয় 
ছিল--ভারতের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে বুটিশ 
গভনমেণ্ট ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তরিত করে শ্রীপ্রই 
ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন । 
প্রকৃতপক্ষে এই স্বাধীনতা হচ্ছে গ্রেটবুটেন ও ভারতীয় ধিক শ্রেণীর 
মধ্যে একটি চুক্তি মাত্র। ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক শোষণের 
অবসান ঘটবে না। এর পরই শুরু হবে ভারতবর্ষে শ্রমিক শ্রেণীর 
নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লীবের যুগ । 

আস্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর প্রস্তাবে মূল বক্তব্য ছিল যে 
স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের আস্তর্জাতিক সর্বহার! বিপ্লবের 
সাথে সহযোগিতার নীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। অবলুপ্ত তৃতীয় 
কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অধীনস্থ পার্টিগুলিকে স্ট্যালিন কেবল 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির লেজুড় হিসাবে ব্যবহার করে 
চলেছেন। এর মূল কারণ হচ্ছে স্ট্যালিনের “একদেশে সমাজতন্ত্রের 
বিজয় সম্ভব” নীতি গ্রহণ। এ পরিস্থিতিতে আর. এস. পি. আই, 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে আত্তজর্শতিক সর্হহার! বিপ্লবের অবিসংবাদী 
নেতা হিসাবে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। 


এই সমালোচনার বিরুদ্ধে কলকাতা ও ২৪ পরগণার কয়েকজন 


যুগসন্ধির স্মৃতি ১৪৭ 


প্রতিনিধি কিছু সংশোধনী প্রস্তাব আনলে বিপুল ভোটে তা 
অগ্রান্য হয়। 

সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি খবরের কাগজে প্রকাশিত হবার পর 
কলকাতা] থেকে প্চতুর্থ আন্তজর্ণতিকপন্থী” বি এল পি. আই-এর 
ইংরেজী পাপ্তাহিকে আর এস পি আই-এর প্রস্তাবগুলিকে বিপুল 
অভিনন্দন জানায়। অনেক ক্রুটী ও সীমাবদ্ধতা সত্বেও দিল্লীর প্রথম 
সব ভারতীয় সম্মেলন মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গেই অনুচিত হয়েছিল । 

যোগেশ চ্যাটার্জীকে পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক 
নির্বাচিত করে সতীশ সরকার, কেশব শর্মী গ্রভৃতিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় 
কমিটি গঠিত হয়। 


নেতাদের মুক্তি 

দিল্লীতে সর্ভারতীয় সম্মেলনের ছুই সপ্তাহ পরেই পার্টির 
প্রতিষ্ঠাতা নেতারা__মহারাজ ত্রেলোক্য চক্রবর্তী, রবি সেন, প্রতুল 
গাঙ্গুলী, ত্রিদিব চৌধুরী, নরেন দাস, চারু রায় প্রভৃতি জেল 
থেক্ষে মুক্তি লাভ করেন। নেতাদের অনুপস্থিতিতে সর্বভারতীয় 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই তারা মনঃক্ষুপ্র ছিলেন। 
স্যুক্ত নেতার! দলের নেতৃত্বের মধ্যে যোগাস্থান পাবেন কিনা এই নিয়ে 
প্রবল গুঞ্জন শুরু হল। 


রংপুর জেল! ছাত্র সম্মেলন 

১৯৪৬ সালে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে লালমণিরহাটে রংপুর 
জেলা ভাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লালমণিরহাটে প্রাক্তন কর্মী হিসাবে 
দলের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে পরেশদার ( গুহ ) নির্দেশে সম্মেলনের এক 
সপ্তাহ আগেই এখানে চলে আসি । সভাপতি নিব্ণচিত হয়েছিলেন 
সন্মুক্ত রাজবন্দী ত্রিদিব চৌধুরী ও উদ্বোধক ছিলেন প্রয়াত অধ্যাপক 
সরোজ সেন। ছাত্রনেতা বদরুল হায়দার চৌধুরী ও পরিতোষ মৈঙ্র 
সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের দিন সকালবেলা নেতৃবৃন্দকে 


১৪৮ নব পর্যায়ের ছাত্র আন্দোলন 


লালমণিরহাট ষ্টেশনে বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় জনসাধারণ 
বিপুলভাবে সন্বর্ধনা জানায় । তাদের থাকার নিদিষ্ট স্থানে পৌছানোর 
কিছুক্ষণ পরই তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেখানে যাই। ত্রিদিব 
চৌধুরী নামের দঙ্গে ছিলাম ভীষণ ভাবে পরিচিত। তিনিও আমাকে 
নামে চিনতেন। চাক্ষুষ পরিচয় হল এই প্রথম। প্রথম সাক্ষাতেই 
সুদর্শন ত্রিদিব চৌধুরীকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যেন একজন 
নিলিপ্ত দার্শনিককে দেখছি । 

বিকালের দিকে ছাত্রছাত্রী, যুবক, রেলওয়ে-কর্মচারী ও কয়েক 
হাঁজার কৃষকের এক বিশাল মিছিল শুরু হল সভাপতি ও 
উদ্বোধককে নিয়ে । সেই দিনের এঁ বিশাল মিছিল যে-কোন সর্ব- 
ভারতীয় নেতার কাছেই গৌরবের ছিল। সভাপতি অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং 
স্ুললিত ভাষায় এক দীর্ঘ লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন তৎকালীন 
জাতীয় ও আস্তজর্ণাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে। 

আস্তজ্শীতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে মূল//য়ন করে তিনি বলেন, 
সার! বিশ্বে, 'লেনিনপন্থী+ 'স্ট্যালিনপন্থী ও ্রটক্ষিপন্থী” এই তিনটি 
চিন্তাধারায় বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজন ঘটেছে। 
সভা পতি নিজের দলকে 'লেনিনপন্থী” হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন । 


বিপি এপ এফ থেকে এবি এন লি 

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন 
পরিবতিত হয়ে নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেস নাম গ্রহণ করেছে। 
বাংলাদেশে মবশ্য হাত্র কেডারেশন নামেই কাজ চলছিল । সেই সময় 
এডহক্‌ কংগ্রেলপন্থী ছাত্র নেতার! নিখিলবঙ্গ ছাত্র কংগ্রেস নামে একঠি 
সংগঠন তৈরী করে এ আই এস সি-র অনুমোদন দাবী করে। বি পি এস 
এফ ( ১৮ নং মিজপুর দ্ীট ) অথব! এড্হক্‌ কংগ্রেপন্থী ছাত্র কংগ্রেস 
কোনটির বাংলাদেশের ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা আছে 
সেটা অনুসন্ধানের জন্য নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেমলের সভাপতি রাম 


ষুগসন্ধির স্মৃতি ১৪৯ 


আমের শুরু! কলকাভায় আসেন । কয়েকদিন তিনি বিভিন্ন মহলে খোজ 
খবর করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনকে (১৮ নং মিজপুর স্্রীট) 
বাংলাদেশের ছাত্রদের সত্যিকারের প্রতিষ্ঠান হিসাবে অনুমোদন দিয়ে 
যান-__একটি সর্তে যে যত শীন্র সম্ভব নিখিলবঙ্গ ছাত্র কংগ্রেস নাম গ্রহণ 
করতে হবে। ১৯৪৬ সালের জুন মাসের শেষে রিপন কলেজে ছাত্র 
নেতা ডাঃ কালীদাস বস্থুর সভাপতিত্বে বাংলাদেশের ছাত্রদের এক 
কনভেনশনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন নাম পরিবর্তন করে 
নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেস নাম গ্রহণ করে। 


নেতাদের লাথে লাক্ষাৎ 

১৯৪৬ সালের জুন মাসের শেষ দিকে একদিন বন্ধু নিখিল চৌধুবী 
আমাদের ঝামাপুকুর লেনের বাড়ীতে এসে জানালেন যে তীরা কয়েকজন 
ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৭ বি বেছু চ্যাটার্জী লেনে কয়েকজন সগ্মুক্ত প্রবীণ 
বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের জন্ত এক ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজন 
করেছেন। এ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করলে মিটিং-এ 
যাবার প্রতিশ্রুতি দিলাম । 

সন্ধ্যার সময় গিয়ে দেখতে পেলাম ঘরটা ইতিমধ্যেই ভরে গেছে। 
এ দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন রমেশ আচার্ষ, প্রতুল গাঙ্গুলী, 
মহারাজ ত্রেলোক্য চক্রবর্তী ও আশু কাহালী। সেইদিন সভাতে কোন 
নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন না। আমর! প্রত্যেকেই নেতাদের কাছে 
নিজেদের পরিচয় দিলাম । সভায় উপস্থিত একজন আমাদের প্রথমেই 
পরিচয় করিয়ে দিলেন মহারাজ ত্রেলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে । মহারাজ 
আমাদের কাছে ছিলেন একটি বহুশ্রন্ত নাম। প্রথম সাক্ষাতে মনে হল 
যে একজন নিরীহ, সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোককে দেখছি 
মনে হতে লাগল-_ইনিই কি সেই যিনি একদা ইংরেজের ত্রাস 
স্ট্িকারী কিংবদস্তীর নায়ক, ভারতের এক অবিসংবাদী বিপ্লবীনেত৷ ? 
ছু'ঘন্টা পর এক অনবচিনীয় আনন্দ নিয়ে বাড়ীর দিকে রওন। হলাম। 


৩৫৪ নব পায়ের ছাত্র আন্দোলন 


নজীরবিহীন ২৯শে ভুলাই 

এই সময় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে এসেছিল 
ট্রেড ইউনিয়ন বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মধ্যে আন্দোলনের এক 
বিরাট জোয়ার। সওদাগরী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও সরকারী কর্মচারী এই 
সময় নিজন্ব দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে সংগঠিত হতে শুরু করে। পরবর্তী 
সময়ে ব্যাঙ্ক কর্মচারীর আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা প্রভাত করের 
আবির্ভাব এ সময়েই হয়। 

জুলাই মাসের প্রথম দিকে ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীর 
তাদের চাকরীর সর্তের উন্নতি ও অর্থ নৈতিক দাবির ভিত্তিতে অনিিষ্ট 
কালের জন্ ধর্মঘট শুরু করেন। ইংরেজ সরকার কর্মচারীদের দাবী- 
দাওয়া সন্বদ্ধে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেন। জাতীয় কংগ্রেস 
ও মুসলীম লীগ নেতারাও এ ধর্মঘটকে সমর্থন জানালেন না। দীর্ঘদিন 
ডাক ও তার বিভাগ বন্ধ থাকার জন্য ব্যবস! বাণিজ্য তথা সমাজজীবনে 
এক অচল অবস্থার হুষ্টি হয়। অবশেষে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস (&[7000) এবং সমস্ত বামপন্থী দলগুলি সমবেতভাবে সার! 
দেশব্যাপী ২৯শে জুলাই (১৯৪৬) একদিনের বন্ধের ডাক দেয়। সেই 
ডাকে সর্ব শ্রেণীর মানুষ এক অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। সমস্ত দেশে ট্রেন, 
বাস, ট্যাক্সি, ট্রাম, হাতে টান! রিক্সা» হাট, বাজার, দোকান, কল- 
কারখানা, স্কুল, কলেজ, সওদাগরী প্রতিষ্ঠান, সরকারী দগ্ুর সমস্ত কিছু 
নিশ্চল হয়ে পড়ে। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সমর্থনহীন এ বন্ধ দেখে 
অনেকেই বিশ্ময়ে অভিভূর্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৫ সালের ২১শে নভেম্বর 
আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবীকে কেন্দ্র করে ১৯৪৬-এর ১৮ই 
ফেব্রুয়ারী নৌ বিদ্রোহ সংগঠিত হওয়া পর্ধান্ত এই উপমহাদেশে জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনের যে ওরঙ্গের স্ত্ি হয়েছিল তারই সার্থক পরিণতি 
লাভ করে ২৯শে জুলাইয়ে এই সর্বাত্মক ধর্মঘটের মাধ্যমে । এ দিনই 
ধর্মঘটের সমর্থনে মৃণাল কান্তি বসুর সভাপতিত্বে মনুমে্ট ময়দানে এক 
বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


স্বাধীনতা 


১৬ই আগষ্ট ও আমরা 

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট দিনটিকে মুসলিম লীগ পাকিস্থান 
প্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবন হিসাবে ঘোষণা করে। 

মুমলিম লীগের অন্যতম নেতা খাজ। নাজিমুদ্দিন ১৬ই আগস্টের 
“প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'কে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসাবে গ্রহণ করার জন্য 
মুপলমান জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান। বাংলাদেশের আইন 
সভায় বিরোধী স্দস্তদের প্রবল বিরোধিতার মুখে দাড়িয়ে লীগ সরকার 
১৬ই আগষ্ট ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করেন। 

১৬ই আগষ্ট বিকেলের দিকে নানা ধরণের গুজব ছড়িয়ে পড়ে 
কলকাতায়। মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলিতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের হত্যা 
করে বাড়ী ঘর দোকান লুট করার পর আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে । 
হিন্দুদের ধর্মস্থানগুলির উপর ক্রমাগত হামল। হচ্ছে। প্রাণ ভয়ে 
সব্শ্রেণীর মানুষ দিক্বিদিক জ্ঞানশৃন্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে নিরাপদ 
আশ্রয়ের সন্ধানে । 

১৭ই আগষ্ট বেল! বারটা নাগাদ আমর! কয়েকজন মিলে দীড়ালাম 
আমহার্ট দ্ী ও কেশব সেন গ্রিটের মোড়ে । গিয়ে দেখি বিরাট এক 
জনতা জড় হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পেলাম একটি 
বিশাল মিছিল বিরাট বিরাট সবুজ পতাকা হাতে নিয়ে লড়কে লেঙ্গে 
পাকিস্থান, ছিনকে লেঙ্গে পাকিস্থান, পাকিস্থান জিন্দাবাদ প্রভৃতি 
রণ-হুহ্কার দিতে দিতে রাঁজাবাজারের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। এ 
মিছিলে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ ছিল শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষ। 
কেশব সেন দ্বিটের মুখে বিশাল জনতা৷ দেখে তাঁরা দাড়িয়ে পড়ে। 


৩৫২ স্বাধীনতা 


অল্পক্ষণ পরেই রাজাবাজারের মিছিলের দিক থেকে এপারের 
জনতার উপর প্রচণ্ডভাবে ইটপাটকেল পড়তে থাকে। সঙ্গে চলে 
রণধ্বনি আল্ল। হো-আকবর, পাকিস্থান জিন্দাবাদ । এদিকের জনতাও 
বোধহয় প্রস্তুত ছিল। তারাও বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে ইট পাঁধর ছুড়ে 
তাদের জবাব দেয়। কিছুক্ষণ পরেই রাজাবাজার থেকে ছু'ড়ে মার! 
একটী বোম প্রচণ্ড শব্দে এপারে এসে ফেটে যায়। এরপর এদিকের 
জনত] লাঠি, বল্লপম, বর্শা নিয়ে প্রচণ্ড বেগে পাল্টা আক্রমণ করলে 
মিছিলকারী জনতা অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবত 
আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের পর মিছিলটি ক্রমে রাজাবাজার দিকে আদৃশ্ঠ 
হতে থাকে । এই দিন প্রশাসন আক্ষরিক অর্থে ই ছিল নিক্ষিয়। 
একটা পুলিশের গাড়ও রাস্তায় দেখ। যায় নি। 


পৈশাচিক উল্লাসে 

বকালের দিকে খবর ছড়ালো যে হিন্দু সম্প্রদায়ও পাল্টা আক্রমণ 
করতে শুরু করেছে । তারাও হিন্দু প্রধান অঞ্চলে মুনলমানদের বাড়ীঘর 
ও দোকানে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে ফলে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। 
ক্রমে সন্ধ্যা নেমে এল, রাস্তা জনশুন্ত । ইতিমধ্যে সান্ধ্য আইন জারী 
হয়ে গেছে । পাড়ার সমস্ত বাড়ীতে দরজা-জানল। বন্ধ করে ভীত সন্ত্রস্ত 
অবস্থায় মানুষ প্রহর গুণছে। কিছু যুবক রাস্তায় দাড়িয়ে পাড়া 
আক্রমণ হলে তার প্রতিকারের বিষয় আলোচনা করছিল । 

একটু রাত্রি হলে কয়েকজন যুবকের সঙ্গে বাড়ীর পিছনের গলি 
দিয়ে অতি সন্তর্পণে হাটতে হাটতে কেশব সেন স্ত্রিটের উপর একটা 
বাড়ীর ছাদে এসে দাড়ালাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই শুনতে 
পেলাম দূর থেকে ভেসে আসা আল্লা-হো-আঁকবর এবং পরক্ষণেই 
বন্দে-মাতিরম ধ্বনি । দেখতে পেলাম রাজাবাজার ও মেছুয়া বাজারের 
দিকে অগ্নির লেলিহান শিখা এবং শুনতে পেলাম বিপন্ন মানুষের করুণ 
আর্তনাদ । বেশীক্ষণ এ দৃশ্য সহ! করেত না পেরে বাড়ী ফিরে এসে 
এই আত্মঘাতী দাঙ্গা প্রতিরোধে আমার অক্ষমতার কথা চিন্ত। করে 


যুগসন্ধির স্মৃতি ১৫৩ 


মর্মবেদনায় জর্জরিত হতে লাগলাম । ১৯২১ সালে অসহযোগ 
আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত হলে হিন্দু মুসলমান 
এঁক্যবদ্ধভাবে বন্দেমাতরম্‌ ও আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি দিয়ে 
স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন। অসংখ্য বিপ্লবী বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি 
দিয়ে ফাসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন। আজ এ 
একই ধ্বনি দিয়ে হিন্দু মুসলমান ঝাপিয়ে পড়েছে পরস্পরকে 
হত্যার এক পৈশাচিক উল্লাসে | কেন ইতিহাসের এই বিস্ময়কর 
পরিণতি ? এক নাগাদে তিনদিন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলার পর 
চারদিনের দিন ইংরেজ সরকার অবস্থার গুরুত উপলব্ধি করে রাস্তায় 
সেনাবাহিনী নামিয়ে দ্রিলে দলবদ্ধ লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, পাইকারী 
হত্যা! কিছুটা বন্ধ হয়। কিন্তু চোবাগুপ্ত। হত্যা অব্যাহত গতিতে 
চলতে থাকে । এই তিনদ্িনে উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দশ হাজার 
লোক নিহত হয়েছিল। 


ক্রমে অফিস আদালত বাজার দোকান প্রভৃতি খুলতে শুরু 
করলে দৈনন্দিন জীবনযাএা কিছুটা স্বাভাবিক হয়। বহুদিন বন্ধু-বান্ধব 
আাত্ীয়ন্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার পর তাঁদের খোজ 
খবরের জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। আমহাষ্ট গ্রীট ধরে শ্রদ্ধানন্ 
পার্কের কাছে এসে দেখতে পেলাম যে পার্কের চারদিকের রেলিং এর 
লোহার শিক একটিও নেই। সবই খুলে নিয়েছে দাঙ্গার হাতিয়ার 
হিসেবে । কলেজ স্কোয়ারেও প্রায় একই অবস্থা দেখলাম । কলেজ 
স্বীট ধরে কিছুটা এগিয়ে মেডিকেল কলেজের কাছে ছোট্র মসজিদটা 
প্রায় ভাঙ্গাচুড়া অবস্থায় দেখতে পেলাম। মসজিদটির দেওয়ালে 
অনেক জায়গায় বড় গর্ত কর! রয়েছে । এ রকম একটি গর্তের উপর 
লেখা ছিল, এখান হুইতে আল্লা পলাইয়! গিয়াছে । 


চোরাগুণ্ডা হত্য। চলতে থাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও 
কর্মীসহ উভয় সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ যে যার সম্প্রদায়ের মধ্যেই 


৫৪ স্বাধীনতা 


জীবনযাত্রা সীমাবদ্ধ রাখতে বাধা হন। প্রকৃতপক্ষে এই মহানগরী হিন্দুর 
কলকাতা ও মুসলমানের কলকাতা ছুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল । 
অবশেষে নান৷ ঘটনার দ্বন্দ ও স-ঘাতের মাধামে পণ্ডিত নেহেরুব 
সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের ওয়া্চিং কমিটি দেশ ভাগের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন। এর পরই বাংল'দেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবীতে 
আন্দোলন সোচ্চার হয়ে উঠলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব সেই 
দ্রাবী মেনে নিতে বাধ্য হন। আন্তর্জাতিকতাবাদী ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্ব ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 
ছিজাতিতত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে নীতিগতভাবে পরাজিত হল। 


১৫ই আগষ্ট ও আমি 

অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দ্বিখণ্ডিত ভার *বধ ম্বাধী নত 
লাভ করল। সেই সঙ্গ খণ্ডিত হল বাংলাদেশও । ১৭ই ম্মাগষ্ট 
বিকেলের দিকে কলেজ স্কোয়ারে বিষ্ঠাসাগরের মুক্তির পাদদেশে এক 
বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম । হাজার হাজার মানুষ চলেছে গভর্ণগ 
হাউসের দিকে । স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গভর্ণর হাউদ সেদিন 
সবসাধারণের জন্ঠ খোল ছিল। ট্রামে, বাসে, লরীতে পায়ে হেঁ.ট 
অসংখ্য মানুষ ছুটে চলেছে সেই দিকে । কণ্ঠে তাদের বিজন 
উল্লাস ঃ বন্দে-মাতরম, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ন্বাধীন ভারত কি জয়। 
ট্রামে, বাসে যাত্রীদের এ্নিকট থেকে ১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭) 
কোঁন ভাড়। নেওয়া হয়নি । 


চতুর্দিকে এক উৎসবের আবহাওয়া । মমি কিন্তু পারছিলাম 
না জনসাধারণের সঙ্গে এ আনন্দোংসবে যোগ দিতে । কেবলই মনে 
হচ্ছিল আপোস এবং দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে যে খণ্ডিত স্বাধীনতা 
এল তার ভবিষ্যৎ রূপ কি হবে? আজ সকালেই মা বলেছিলেন, 
অল্প বয়সে দেখেছিলাম বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে গিয়ে স্বাধীন আন্দোলন 


যুগসদ্ধির স্মৃতি ১৫৫ 


শুরু আর বৃদ্ধ বয়সে দেখতে হলো সেই বঙ্গভঙ্গকে স্বীকার করেই 
স্বাধীনতা আন্দোলন শেষ । এসব ভাবছি এমন সময় এক পুরানে! 
পরিচিত স্বাধীনতা-সংগ্রামী সামনে এসে দাড়ালেন । ১৯৩০-৩২ সালে 
আইন অমান্ত করে জেল ছিলেন অনেকদিন । জিজ্ঞাসা করলেন কেন 
আমি গভর্ণর হাউসে না গিয়ে চুপচাপ বসে আছি । উত্তরে বললাম, 
এই আনন্দোৎসবে যোগ দেওয়ার কোন উৎসাহ বোধ করছি না। 
তিনি বললেন, ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে বেআইনী ঘোষিত জাতীয় 
কংগ্রেসের অধিবেশন কার্জন পার্কে নেলী সেনগুপ্তার সভানেতৃত্বে 
বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি দিয়ে শুরু হতেই ঘোড় সওয়ার পুলিশ প্রচণ্ডভাবে 
লাঠি চার্জ আরম্ভ করে দেয় সমবেত জনতার উপর । লাঠির হাত থেকে 
নিজেকে রক্ষা করাব জন্য দিকৃবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়াতে শুরু করে 
দই ধভ লোকের সঙ্গে, দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ হোঁচট, খেয়ে 
পড়ি গভর্ণর হাউসেব সামনে । ঠিক তক্ষুনি এক গ্যাংলো ইগ্ডিয়ান 
পুলিশ সার্জেন্ট হান্টার দিয়ে নির্দয়ভাবে পেটাতে শুরু করে। 
শা বু বৎসর পর প্রাণভরে বনু মানুষের সঙ্গে সেই বন্দেমাতরম্‌ 
ধবান দিতে দিতে গণ্ভর্ণর হাউসের মধ্যে ঢোকার সময় মনে 
হলে। থে সেই পুলিশ সার্জেন্টের উপর যেন কিছুটা প্রতিশোধ নিতে 
পারলাম । এই গল্পটি বলে তিনি চলে গেলেন । আমার মনে হলো 
যে আমি এবং আমার মণ বহু মানুষ আজকের এই আপোবের মধ্য 
দিয়ে পাওয়া স্বাধীনতার দুর্বলতা এবং দেশভাগজ নিত খিশ্বাস-ঘাতকতার 
দিকট] বড় করে দেখলেও দেশের অগণিত জনতা ১৫ই আগষ্টকে 
তাদের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবেই গ্রহণ করেছেন । 
তবু ভুলতে পারছিলাম না যে আমার আবাল্য পরিচিত 
ঢাকানগরী, প্রাণের অধিক হাসাড়া গ্রাম আজ থেকে বিদেশে পরিণত 
হল। ক্রমে সন্ধ্যা নেমে এল। কলেজ গ্্বীটের ফুটপাতের ছুইধারে 
গ্যাস লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে । বন্ধুর জম্থ আর অপেক্ষা না করে 
বিচ্ছিন্ন আমি, নিঃসঙ্গ আমি ধীরে ধীদে এগিয়ে চললাম বাড়ীর পথে। 


॥ পরিশিঠ ॥ 


গাণআন্দোলনের অনভিজ্ঞত। 


১৯৪৫ সালের ২১শে থেকে ২৩শে নভেম্বর পধ্যস্ত কলকাতায় 
যে অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুর্থান ঘটেছিল তার নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রধানত? 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ( ১৮নং মির্জাপুর স্্ীট )। এরপর 
থেকেই দলে দলে ছাত্ররা আসতে শুরু করে ছাত্র ফেডারেশন অফিসে 
পরবর্তী কর্মম্চী জেনে নেওয়ার জম্ত । আর এস পি আই-এর ছাত্র 
কর্মীদের বয়স ছিল প্রত্যেকেরই ২০ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে । সেই 
সময় কর্মীর! প্রায়ই ছুটে যেত নবগঠিত মস্থায়ী প্রাদেশিক সাংগঠনিক 
কমিটির কাছে কর্মনূচী কি নেওয়৷ যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচন। 
করতে । বেশীর ভাগ সময়ই হতাঁশ হতে হয়েছে নেতৃত্বের কাছে 
সঠিক কোন নির্দেশ না পাওয়ার দরুণ । 

এর কারণট? অবশ্য উপলব্ধি করতে পেরেছি বেশ কিছুদিন পর। 
এই সমস্ত নেতার! দীর্ঘদিন যাব রাজনীতির মধ্যে থাকলেও সেটা 
ছিল গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের রাজনীতি । গণআন্দোলন সম্পর্কে 
কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা তাদের ছিল নাঁ। রাজনৈতিক শিক্ষায় যথেষ্ট 
শিক্ষিত হলেও সেটা ছিল নেহাতই বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন 
পুথিগত শিক্ষা । 

ছাত্র ও যুব কর্মীরা অচেতনভাবে হলেও ৪২-এর আগষ্ট থেকে 
শুরু করে ঘুদ্ধোত্তরকাঁলের গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে যে এতিহাসিক 


ভূমিকা পালন করে দলের গণভিত্তির স্থপ্টি করেছিল নেতৃত্ব তার 
অস্তনিহিত তাৎপর্ধ উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি । 


ধু সময়ট। নেতাদের দেখিছি গণ-আন্দোলন সম্পর্কে কোন চিন্তা 
ভাবনা না করে কেবল আতন্তণপার্টি ছন্দ নিয়ে লিপ্ত থাকতে | 


যুগসন্ধির স্মৃতি ১৫৭ 


দলে ভাজন 

দলের প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের অনুপস্থিতিতে সর্বভারতীয় 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্তা নেতৃবৃন্দ কিছুটা] মনঃক্ষুপ্ন হলেও মুক্তি 
লাভের পর তাঁদের যদ্দি দলের নেতৃত্বে একটি সম্মানজনক স্থানে রাখা 
হতো তাহলে বোধ হয় ১৯৪৭ সালে স্বাধীনত্াালাভের পরমুহুর্তেই দলে 
ভাঙ্গন দেখা দিত না। দলের প্রথম সাধারণ সম্পাদক যোগেশ চ্যাটাজী 
তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ স্বাধীনতার সন্ধানে বলেছেন__ 


“ছুর্ভাগোর বিষয় বাংলাদেশের কারাগারে আবদ্ধ তরুণেরা 
দলবদ্ধভাবে এই প্রাচীন প্রধানদের বিরুদ্ধে এহরূপ প্রচার কাধ্য আরন্ত 
করিয়াছিল যে প্রাচীনদের চিন্তাধারা নাঁকি বর্তমান যুগের সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্তরের নেতাদের এই এক্য- 
নাশক আচরণ দলের পক্ষে মারাত্মক হয়েছিল।” ইতিমধ্যে আর এন 
পি আই-এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্থতম নরেন দাস উদ্যোগ নিলেন 
আর এস পি আই-এর অবলুপ্তি ঘটিয়ে পুনরায় কংগ্রেন সোস্তালিস্ট 
পার্টির সঙ্গে মিশে যাওয়ার । 


কয়েকজন নেতা জয়গ্রকাশ নারায়ণের লেখা একটি ক্ষুদ্র পুস্তিক' 
*1৬1% [১100016 ০1 9001811৭77৮” থেকে নানা উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের 
কংগ্রেস সোস্তাঁলিস্ট পার্টিতে মিশে যাওয়ায় এতিহাঁসিক প্রয়োজনীয়ঙার 
কথা৷ বোঝাতে চেষ্টা করলে তাদের মতের তীব্র বিরোধিত। করি । 


১৯৪৭ সালে দলের মজঃফরপুর সম্মেলনের কিছুদিন আগেই 
প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের মধ্যে প্রবীণ বিপ্লবী মহারাজ দ্রেলোক্য চক্রবর্তী, 
রমেশ আচার্ধ, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, নরেন দাল, কেদারেশ্বর 
সেনগুপ্ত, আশু কাহানী, চারু রাঁয় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সহ ১৮ জন সদস্য 
সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে আর এসপি আই থেকে পদত্যাগ করে 

গ্রেস সোস্তালিস্ট পার্টিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা! করেন । 


এরপর আরও বনু সদস্য সংবাদপত্রে অনুরূপ বিবৃতি দিয়ে 


১৫৮ পরিশিষ্ট 


দলত্যাগের ঘোষণা করতে থাকেন। ইতিমধো পার্টির নেতৃত্ে দক্ষিণ 
কলিকাতার শিবদাস ঘোষ, নীহার মুখাজী গ্রীতিশ চন্দ সহ প্রায় ত্রিশ 
জন পার্টি সভ্যর সদস্যপদ “স্ট্যঠালিনপন্থী” এই অভিযোগে বাতিল 
করে দেয়। এর প্রতিবাদে ২৪-পরগণ। জেলার আর এস পি 
আই-এর তৎকালীন জেল। সম্পাদক স্ুবোধ ব্যানাজী ( প্রথম 
যক্তক্রণ্টের শ্রমমন্ত্রী) সহ ২৪ পরগণা জেলার সকল সদন্তরাই পার্টি 
থেকে পদত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে এই গোষ্ঠীই এস ইউ সি 
নামে এক নূতন দলের স্থষ্টি করেন। বীরেন ভট্টাচাঞ্চের নেতৃত্বে 
কুমিল্লার বেশ কিছু কমী কমিউপিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তাদের মধ্যে 
মেদিনী চৌধুরী. নরেশ চক্রব্তী” বীরেন কু. ও ধীরেন চক্রবতী 
( ঠাকুরঙ|ই ) অন্ততম। পার্টির এই ভাঙ্গনের মূল কারণগুলি 
এভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে । 

এই ভাঙ্গন কোন মৌলিক রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্যের 
জন্য ঘটেনি । আগেই বলেছি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্শে 
যে মত পার্থক্যগুলি ছিল তা শুধু জেলের অভ্যন্তরে আটক নে'ভাদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পার্টির অগণিত সভ্য-সমর্থকর! এই 
বিষয়ে ছিল প্রায় অন্ধকারে । মুক্তিলাভের পর নেতৃবুন্দ কোথায় 
বিভেদ এই নিয়ে খোলাখুলি 'আলোচনার মাধ্যমে মতপার্থক্যগুলি 
দূর করে একটা এক্যমতে পৌছানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি । 


পার্টির ৩ৎকালীন নেতৃত্ের সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে চলার 
মানসিকতা ও ভিন্ন মতের প্রতি সহনশীলতা একেবারেই ছিলনা । 

স্বাধীন ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের রূপ কি হতে পারে 
নেতারা তা নিধারণ করতে পারেন নি। 

যে সময় দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ নেতাদের সম্বন্ধে একটা 
অর্ধসত্য প্রচারিত ছিল (যা মিথ্যার চেয়েও খারাপ) যে প্রবীণ 
র্বপ্লবীরা মাক্সবাদে বিশ্বানী নন। এটা ঠিকই যে আক্ষরিক অর্থে 
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তারা হয়ত মার্কসবাদী ছিলেন না। আবার স্ইে সঙ্গ নেতারা 
মার্কলবাদের ভিত্তিতে পার্টকে গড়ে তুলতে কোন বাধার9 শ্টি 
পবেশি। বিশন্ন মানবতার কাছে মার্কসবাদেব যে আবেদন মাছে 
প্রবীণ নেতাবা সেই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে বিচার 
করেছিলেন। 


অন্যদিকে প্রবীণ নেতৃবৃন্দও সদ্য দ্গাধীন দেশের পরিবন্ি £ 
পরিস্থিতি কি হতে পাবে তার জন্ত একটা নির্দিষ্ট সময় পধান্ অপেক্ষা 
না করে অনেকটা ভাবাবেগের দ্রাবা পরিচালিত হায় অবিবেচনা-প্রন্ৃত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবে কত যে বড় ভুল কবেছিলেন পরবন্ঠাীকালে 
ইতিহাসই তা প্রমাণ করেছে । 

ংগ্রেস সোম্তালিষ্ট পার্টিতে যোগদানের পর অধিকাংশ কমী সহ 

প্রবীণ ধিপ্লবী নেতৃবৃন্দ উক্ত দলের সঙ্গে নিজেদেব সাম্রন্য করতে না 
পাবার দরুণ ভ্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হতে হতে একদিন বিষ্মৃতির অন্তরালে 
চলে গেলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন মহারাজা ভ্রেলোক্য চক্রবতী। 
তিনি দেশ ভাগের পর পুব পাকিস্তানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে মৃত্ার 
কিছুদিন পুবে পর্যন্ত সেই জায়গায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রুয় 
ভাবে যুক্ত থেকে বাংলাদেশের অভ্যাদয়ের ব্যাপারে এক বিরাট 
এঁত্িহাসিক ভূমিকা পালন করে যান। 

ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির যান্ত্রিক চিন্তা পদ্ধতির দ্বার! পবিচালিত 
হওয়ার দরুণ মূল জানীয় শ্রোত থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতা এবং কংগ্রেস 
সোস্যালিষ্টদের মার্কসবাঁদ ও গান্ধীবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রবণতার 
দরুণ এই দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেক ক্রুটি, বিচ্যুতি 
ও দুবলতা৷ দেখ! দেয় । 

এরই বিকল্প হিসাবে মাস্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে 
এক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ১৯৪০ সালে আর এস পি আই-এর 
জন্ম হয় ভারতের মাটিতে মার্কসবাদ লেনিনবাদেব স্থজনশীল প্রয়োগের 


১৬০ পরিশিষ্ট 


এঠিহাপিক প্রয়োজন সাধনের জন্য । সেই যুগে আমি ও আমার মতো 
যার! এই দৃষ্টিকোণ থেকে আর এস পি আই কে দেখেছিলাম তাদের 
কাছে পার্টির এই ভাঙ্গন ছিল এক নিদারুণ বেদনাদায়ক ঘটন|। 


দিবসান্তে আজ হতেন মন 

আজ দ্রাড়িয়ে পিছনে ফিরে তাকালে মানসপটে স্পষ্ট ছবির মত 
ভেসে উঠে আট বছরের একটি বালক মায়ের সঙ্গে মিছিলে চলেছে-_ 
জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসের সভায় যোগদানের জন্য সমবেত কণ্ঠে 
গান গাইতে গাইতে 

“চল্রে চল্রে চল্রে ও ভাই ..জীবনে আহবে চল” 

১৯৩৯ সালে জাতীয় মুক্তি অ্নের দাবীতে অভূতপূর্ব গণজাগরণ 
এবং বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ আজও আমার স্মৃতিতে সমুজ্জল। 

কৈশোর থেকে যৌবনের প্রারস্ত পর্যন্ত কেটেছে এক ঝঞ্ধা বিক্ষুব্ধ 
পৃথিবীতে । পনের বছর বয়সে এক অপরিণত মন নিয়ে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সঙ্গে জাড়য়ে পড়ি। দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ । 
জেলখানায় বসেও অনুভব করেছি আগষ্টে আন্দোলনের বিশালতাকে । 
দেখেছি পঞ্চাশের মন্বস্তর । গভীর রাঁতে ক্ষুধার্ত ন্রনারী শহরের পথে 
পথে “একটু ফ্যান দাওমা” বলে করুণ আর্তনাদ শুনে এব প্রতিকারে 
নিজের অক্ষমত্তার জন্য মর্মবেদন। অনুভব করছি। 

আবেগে উচ্ছসিত হয়েছি ব্রহ্ম সীমান্তে কোহিমার রণাঙ্গণে আজাদ 
হিন্দ ফৌজের প্রাথমিক সাফল্যের খবর শুনে । প্রেরণা পেয়েছি 
জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সোভিয়েত নরনারীর এক অনন্য 
সাধারণ আত্মত্যাগের কাহিনী জানতে পেরে । আনন্দে উল্লসিত হয়েছি 
বলদর্পা নাৎসী বাহিনীর লালফৌজের কাছে আত্মসমর্পণের সংবাদে । 

যুদ্ধ শেষে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছি এঁতিহাসিক গণ- 
আন্দোলনে । দেখেছি জাতীয় যুক্তি অজর্নের দাবীতে সোচ্চার, 
অশান্ত, উত্তাল এই উপমহাদেশকে । 
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অবশেষে বেদনাহতচিত্তে সজল নয়নে গ্রহণ করেছি বিভক্ত ভারত 
তথা দ্বিখগ্ডিত বাংলার বুকে ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্টকে। 
আমরা মাজ এসে পৌছেছি বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। ইতিমধ্যে 
গঙ্গা, পদ্মা, শতদ্রু, ভলগা ইয়াংপিকিয়াং দিয়ে অজত্র লহরী 
বয়ে গিয়েছে । 
কৈশোর ও যৌবনের প্রারস্তের দিনে ্বাধীন জন্মভূমির যে রূপের 
চিন্তা করেছিলাম তা আজ পরধবসিত হয়েছে রাতের স্বপ্নে। সেই 
স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণের পথ আজও খুঁজে বেড়াচ্ছি | 
« জীবনের প্রথম প্রভাতে 
বিনাছন্দে বিন৷ প্রশ্থে উন্মুক্ত ছু'হাতে-__ 
তীর্থ পথ মহাদীক্ষা করেছি গ্রহণ । 
দিবসান্তে আজ যেন মন নাহি ভোলে সেই দীক্ষা” 


